


প্রস্তাবনা | 


বাজ্জী অহ্লাবাইনের জীবনটরিত বঙ্গীর গাঠক- 
বর্গের নিকট মপপর্ণ পরিচিত নছে। স্বগ্গার বাঝু নীন- 
অপি বশাক ইহা সর্ব প্রথমে হার “নবনারী” নামক 
গ্রন্থে বিবৃত করেন। তাহার গ্ূর আরও ছুই -এক. জন 
বঙ্ীয় লেখক ইহা গ্রকটিত করিয়াছেন কিছু এরূপ 
- গুণারিতা। রমণীর জীবন বৃত্তান্ত যতই আলোচিত ও 
সাধারণের পরিচিত হয় ততই মঙ্ধর, ভাবিযু) আমি ইথ 
 পুন্তঝাকারে গ্রকাশ করিলাম ইহার বুধান্ধ মৌপির 


। 


উনের কোন গৌরবই আমার প্রাগা নাহ | কজন. 
হযাল্কম কত "্ধা-ভারত ও মালবেশের ইতিহাস” এবং 
“ছোলকর্বাচী কৈফিয়ৎ" নামক মহারাষ্ট ৰখর (ইতিহীস)' 

লশ্থনে ইহ! সঙ্চলিত হইয়াছে। শেষোক্ত গ্রন্থথানি 
মহারাষট, ভাষায় লিখিত আমি মহারাষ্ট, ভাষায় অভিজ্ঞ. 
নহি; ইহার অনুবাদের জন্ক আমি আমার পরম স্নেহাম্পর 
ছাত্র শ্রীমান সখারাম গণেশ দেউস্করের নিকট কৃতজ্ঞ 
আছি। মহারাষ্টরদেশ পরিভ্রমণ কালে, তিনি এই গ্রন্থ 
আমার জন্ত ্ংগ্রহ করিয়া আনেন, এবং তাহার আব- 
শ্তকীয় অংশ অনুবাদ করিয়া দেন। “এঁতিহাসিক 
গোষ্টা” নামক একখানি গ্রন্থ হইতেও তিনি অহগ্যার 
সম্বন্ধে ছুইটী আখ্যায়িকা ও আকওয়ার্থ সাহেবের সংগৃীত 
গাথাবলী হইতে একটা গাথা আমাকে সংগ্রহ করিয়া দির 
ছেন। এই সকলের জন্ত আমি তাহার নিকট সন্গেহ 
কৃতজ্ঞতা গ্রকাশ কৰি। 

মহারাষ্ট, বর খানি যথা সমগ্ে হস্তগত না| হওয়ায়, 
তাহাতে উল্লিখিত অনেক কথা আমরা উপযুক্ত স্থলে 
সন্পিবেশ করিতে না পারিয়া, পরিশিষ্টাকারে প্রচ্ছন 
ঝরিতে বাধ্য হুয়াছি। সারজন ধ্যাল্কমের ইতিহাসের 
অনু্রণ করাতে মহারা্ট, নামগুলির লিখন সন্বদ্ধেও 


এট 


৫ রি 


.. বিজি টপ ভবিষাৎ সংস্করণে এই সকল জী 
সংশোধনের চেষ্টা ক্রিব। অশ্দ্ধ নামগুলির একটা 


তালিকা সম্প্রতি প্রদত্ত হইল। * 828 
অতুদ্ধ নধ অশুনধ তন 

তোম্লা ... ভোন্লে কুদজী  **খণ্জী 

মলহর .*. মহল্লার টাবানা ,. তলোদে 


নম্বলকর ." নিশ্বালকর কুন্দ রাও ** খণ্ডে রাও 
ুসতীর ছূ্ণ ... বুস্তেরী ছুর্দ: মল্পরাও ... মালে রাও 
রাঘব দাঞ্গ ..' রাঘোবা দাদা মধূজী সিদ্ধি... মাহাদজী দি 
জ্থুজী *” জানোজী ভোন্লে মধূ রাও *.আধব রাও 
তুকাজী ... তুকোজী রাও হুলকার ... হোলধর 
মিসির ... মহেশ ক্ষেত্র। 
ভারতের বিভিন্ন জাতি সমূহের মধো সপ্ভাব সন্বদ্ধনের 
জন্ত, তাহাদিগের পরস্পরের মম্ষিন যেরূপ আবশ্তক, 
ততদেশীয় মহা পুরুষদিগের চরিত্র আলোচন[ মেরূপ 
প্রয়োজনীয় গ্রন্কৃত মহাপুরুষগণ কোনও একটা জাতির 
. বা দেশের একাধিকৃত নহেন। তাহারা মকল দেশের ও 
সকল জাতিরই জন্য)--সংযোগহথত্র রূপে তাহারা বিভিন্ন 
মানব সমাজকে মম্দ্ধ করেন। অহপ্যার জীবন চরিত 


* মহলার রাওয়ের মাতুলের নাম-স্তার জন ম্যালকম লিখিয়া- 
ছেন, “নারায়ণজী ?” ধখৰে আছে,-“ভোজ রাজজী”। 


আলোর্টনা করিয়া, যদি একটাও বঙ্গ মষ্তাহ মহাবাই, 
জাতির প্রতি অনুরক্ত ও শ্রদ্ধাবান ইন, এবং একটাও 
ব্গ-মহিলা, তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি উপলব্ধি পূর্বক, 
ায্বোক্নতির চেষ্টা করেন, তাহা হইলে আমার উদ্যম 
সার্থক হইবে। 

অহল্যা বাই গ্রথমে “দাসী” পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া- 
ছিল। এক্ষণে তাহাই সংশোধিত ও পরিবদ্ধিত আকারে 
সাধারণের সমীগে অর্পিত হইতেছে। ইতি। 


বৈরিনাথ, দেওঘর, । 


আবণ ১৩০২। 1 ্রদ্থকার। 


তো 


সুচী-পত্র। 


উপক্রমণিকা। 


সছচনা _ মহারাষ্্ীয় জাতি __হোলকর বংশ _মঙ্লার 
সাও হোলকর __ তীহার বাল্যকাল __ভাগ্যোদয় _. 
মালবের'শামন ভার প্রাপ্তি _- দিগ্বিজয় __ পাণিগতের 
যুদ্ধ _- মৃত্যু ও চরিত্র সমালোচন। 5..:১০১৩ 


প্রথম অধ্যায়। 


আহন্যাবাই _ পরিচয় _- রাজ্যতার প্রাপ্তি _ 
পুত্রের দুর্বস্ততা __ পুত্র বিয়োগ __ গঙ্গাধর যশৌবস্তের 
বিজ্রোহ __ অহল্যার নির্ভীক! _- তুঁকোজীর প্রতি 


যাঁজা শাসনের ভার প্রদান । ১৭--৩২ 


ছিতীয় অধ্যায়। 


অহন্যা ও তুকোজী _- অহল্যার রাঁজকার্ধ্য পর্য্য- 
বেক্ষণ-_কর্তব্য জ্ঞান ও তৎ সম্বন্ধে শ্তারজন ম্যালকমের 
মত দৈনন্দিন কার্ধ্য __ বর্শা __ রাজোর শান্তি- 
বন্দ! _- উদারতা -- প্রজাগণের স্থথস্বচ্ছন্দত1 বর্ধনের 


চেষ্টা _ পরার্থপরত| _- ভীল দমন -- পৰধর্শ ও 
মংকারধ্যের অনুষ্ঠান __ তীর্ঘক্ষেত্রে অহল্যার কীর্তি 
. জীবানু কপ্প। __ সমসাময়িক রাজন্যবর্গের সহিত তুলনা 
-- অহ্ল্যার সম্বন্ধে সাধারণের শ্রদ্ধা। ৩৩--৫৭ 


্ 


তৃতীয় অধ্যায় 


ধন্যা মুক্তা বাইয়ের চিতারোহণ _- অহন্যার শোক 
-- জামাতা ও কন্যার স্থৃতিমনির নির্ণাণ __ অহল্যার 
আকৃতি _ আনন্দী বাইয়ের দৌন্দর্যযাভিমান __ অহ- 
ল্যার প্রক্কৃতি __ তাহার প্রবর্তিত নিয়ম সব্বন্ধে সাধা- 
রণের শ্রদ্ধা _- সমগ্র জীবনীর স্কুল নি্র্ষ ও উপদেশ _. 


উপসংহার । ৫৮--৭9 
পরিশিষ্ট । 

হোলকরঠা়ী কৈকিয়তের অনুবাদ... ১:২৪ 

ত্তিহাগিকগোষ্টার অনুবাদ. : ৮ ২৪২৯ 


অহল্যার মন্বান্ধে একটা গাথ]। ৮. ৩০৩৩ 








উপক্রমণিকা। রি 


থেমনন্থিনী মহিলার জীবন-চরিত বঙ্কলনে আমরা প্রবৃন্ত 
হুইয়াছি,তাহার নাম ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র সুপরিচিত | 
উত্তরে হিমালয়শিখরস্থিত কেদারনাথ, দক্ষিণে সাগর- 
কুল্বর্তী রামেশ্বর, পশ্চিমে আরব-সমুদ্রবিধৌত দ্বারাবতী 
এবং পূর্বে বঙ্গসাগরসমীগন্থ জগন্নাথক্ষেত্র, এই চতুঃসীমান্ত- 
রত ভূভাগের মধো একপ প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ তীর্ঘক্ষত্র 
বোধ হয়, অতি অল্পই আছে, যেখানে রাণী অহলার 
কোন না কোনরূপ কীর্থি বর্তমান নাই। কোথাও 


২ অহল/-বা ই । 


রাজপথ, কোথাও দেব্মন্দির, কোথাও অতিথিশাল!, 
কোথাও বা স্নানার্থ অবতরণিক! ইত্যাদি নির্মাণ করাইয়)' 
দিয়) তিনি ভারতবাসী হিন্দুসন্তানমাত্রকেই কৃতজ্ঞতা 
পাশে আবদ্ধ করির] গিয়াছেন। তাহার ভৌতিক 
কীত্তিনমূহ যদিও ক্রমশঃ জীর্ণ এবং বিলুপ্ত হইয়া আনি 
তেছে, কিন্তু তাহাদ্ধি অপার্থিব গৌরব কিছুতেই বিলুপ্ব 
হইবার নহে। তিনি কাহারও প্রশংসা প্রার্থিনী ছিলেন 
না, তথাপি তাহার কৃতজ্ঞ স্বদেশবাসিগণ তাহাকে 
এখনও দেবীর স্তায় সম্মান করেন; এবং তাহার নাম 
উচ্চারিত হইবামাত্র যেন এক অভূতপূর্ব ভক্তিরসে শ্রোতার 
হৃদয় আপ্লুত হয়। তাহার একটা প্রধান কীতিক্ষেত্র 
গয়াধামের বিঞুমন্দিরে স্টাহার শ্বেতপ্রস্তর-নির্ষ্িত মুক্তি 
দেঝোচিত সন্মানে অর্চিত হুইয়া থাকে। “তাহার 
পবিত্র জীবনের ইতিহাস আলোচন1 করিলে পুণ্যলাভ 
হয়। সংক্ষিপ্ত হইলেও, সেই জন্ত, আমর! তাহ! বঙ্গীয় 
পাঠক পাঠিকাদিগকে উপহার দিবার বাসনা করিফ'ছি। 
রাণী অহল্যার নিজের সম্বন্ধে কোন কথা৷ বলিবার 
পুর্বে তিনি যে,দেশে, যে জাতিতে এবং যে বংশে আবি- 
ভূর্তী হইয়াছিজেন, সে সম্বন্ধে ছুই চারিটা কথা বলা! 
আব্গ্রক। মহারা্ব জাতির নাম বঙ্গীয় শিক্ষিত ব্যক্তি 
মাত্রেরই পরিচিত। এই মহারাষ্ট্র জাতির শাখা বিশেষ, 





পক্রমণিকা । *৩ 
৮. ০নত___ শী শী 
এক সময় “বর্গ” * নামে, বঙ্গের নরনারীমাত্রেরই 
ভীতি উৎপাদন করিসাছিল। রাণী অহল্যা এই 
মহারাষ্ট্র কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন | উত্তরে 
নর্না নদী, পশ্চিমে আরব সমুদ্র, দক্ষিণে পটুগীজ 
অধিকৃত প্রদেশ, এবং পূর্বের তুঙ্গভদ্া নদী, এই চতুঃ- 
সীমান্তর্গত ঠভাগের সাধারণ নাম মহারাই। দেশের 
নামান্ুদারে এখানকার অধিবাপিগণ মহারাষ্ট্র, বা চলিত 
ভাষায়, মারাঠ্ঠা, বলিরা পারচিত হইয়া থাকেন। অতি 
প্রাটানকাল হইতেই মহীরাষ্টট জাতি সহিষ্কুতা, দৃট়- 
চিন্তত। ও শোধ্য প্রভৃতি পুরুষোচিত গুণের জন্ত 
প্রলিদ্ধ ছিলেন এবং অনেক মনস্বী পুরুষ ও মনস্থিনী 
মহিলা, মহারাষ্ট্র, কুলে জন্মগ্রহণ করাতে, ইহার নাম 
দাক্ষিণাত্যবাদী আধ্যসমাজের গৌরবস্থল হইয়াছিল । 
প্রসিদ্ধনামা ছত্রপতি শিবাজীর সময়েই মহারাষ্টরগণের 
'জাতীয় উন্নতির প্রকৃত স্থত্রপাত হয়। শিবাজীর 
স্তায় মহাপুরুষ ভারতবর্ষে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন। ছুই শত বতসরেরও অধিক হইল, 
তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছ্েন। কিন্ত 





ক মহারাটর ভাষায় “্ারগীর" শব্দের অর্থ অশ্বারোহী;মহারাষ্ 
জাতীয় ভোলা রাজগণের অশ্বারোহী নৈনিকগণ বঙ্গদেশেন ঘনেক 
হল লুঠন করিত বলিয়া, বরগা নান এদেশে, সকলেরই পারচিত এবং 
মহারাঃ, শের দহিত নমার্থবোধক হইাছে। 


৪. অহল্যা-বাই। 


্ 





মহারাঈ, চক্রে তিনি একবার যে. শক্তি সঞ্চারিত 
করিয়াছিলেন, তাহার বলে তাহা এখনও ঘূর্ণিত হই- 
তেছে। ঘে সময় দিল্লীর দোর্দগুপ্রতাপ সম্রাট আরঙ্গজেব 
হিন্দুরাজ্যসমূহ বিধ্বস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয্লাছিলেন, সে 
সময় একা তিনিই কেবল ভারতভূমিতে এক অভিনব 
. হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন। পুরুষকার বলে মনুষ্য 
কিরূপ আম্মোন্নতি লাভ করিতে পারে, শিবাজীর জীবন 
তাহার অতি জন্দর প্রমাণগ্ছল। খিবাজীর আবির্ভাবের 
ধঙ্গে মহারাষ্ট্র দেশে আরও অনেক খ্যাতনামা বীর পুরুষ 
আবিভূি হইন্জাছিলেন এবং শিবাজীর স্ায় তাহারাও, 
অতি, সামান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, আপনাদিগের 
উদ্যমবলে পরিণামে এক একটা নৃতন রাজ্য ও রাজ- 
ংশের প্রতিষ্ঠা করিরা গিয়াছেন। অনেকের বংশ- 
ধরেরা মহারাষ্রী দেশে এখনও রাজত্ব করিতেছেন। 
এই সকল স্বনামখ্যা্ত বীরপুরুষগণের মধ্যে খরহ্ররাও 
হুলকারের নাম অতি প্রসিদ্ধ । আমরা যাহার 'জীরনচরিত 
নঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, পনেই দেবীরূপিনী রাণী অহল্যা 
ইহারই পুত্রবধূ। সেই জন্ত আমরা প্রথমে মলহররা ও- 
য়ের পরিচয় প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইব। 
রাণী অহল্যার শ্বশুর মলহাররাও অতি সামান্য বংশে 
ন্মগ্রহ্ণ করিয়াছিলেন । তাহার জন্মগ্রহণের পূর্বে তাহার 





লক্ষি 
রঙ 


সায় অনুদারে তাহাদিখের বংশ “ধনগর” অথব1 পণুুপাল 
নামে প্রনিদ্ধ ছিল । মলহররাওয়ের পিতা কুন্দজী পুন! 
হুইতে বিংশতি ক্রোশ দুরে “হোল” নামক একটা ক্ষুত্র 
গলীতে বান করিতেন। পণ্ুডপালন এবফক্লষিকাধা দ্বারা 
তাহার জীবিকা নির্বাহ হইত। মহারাষ্ ভাষায় “কর্‌” 
শব্দের অর্থ অধিবাদী | কুন্দজীর বংশধরগণ তাহাদিগের 
পূর্বপুরুষের আবি বাসস্থান হোগ গ্রামের নাগান্ুসারে 
“হোল্কর” অথব| “হুল্কার” খাতি লাঁত করিয়াছেন+*। 

যলহররাও হোল্কার খরষ্ায় সপ্তদশ শতান্দীর শেব- 
ভাগে জন্মগ্রহণ করেন তাহার চার পাচ বৎসর বয়সের 
সময় তাহার পিতা কুন্দতীর মৃত্রা হয়। স্বামীর মৃত্যুর 
পর, মলহররাওয়ের মাতা, জ্ঞাতিমণের সহিত বিসদ্বাদ- 
বশতঃ, পুত্রকে সঙ্কে লইয়া, শ্বশুরভূমি পরিত্যাগ পুর্দক, 
আপনার ভ্রাত। নারায়ণজার আশ্রন্ধে বাদ করিতে যাঁন। 
নারা়ণজী থান্দেশের অন্তর্গত টালান্দা নামক একটা 
পরীতে বান করিতেন। সেখানে তাহার কিছু ভূসম্পত্তি 
ছিল, এবং তিনি কোন মহারাষ্, সামস্তের অধানে কতক- 





* অনেক মহীরাই পরিবারই বানস্থানের নামানুসারে এইনপ 
“নিদঘলকর,” «পত্তন কর» “নগরকর,” ইত্যাপ্দ নামে প্রমিদ্ধ। 


বংশের নাম কাভারও পরিচিত ছিল না| জাতিগত ব্যব- 


৬ অহল্যা-বাই। 





: খুলি অশ্বমৈনিকের নায়কত্ব করিতেন। স্বজাতির রীতি 
অনুসারে তিনি বালক ভাগিনেপ্নকে আপনার পণ্ুপাঁল 
রক্ষণে নিধুক্ত করিলেন। এই অবস্থাক্ম বালক মলহর- 
রাওয়ের সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত ঘটনা শ্রুত হওয়া গিয়া 
থাকে ।* পশুচুরণ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া, তিনি 
একদিন একটা বৃক্ষমূলে নিদ্রা যাইতেছিলেন। পত্রের 
অন্তরা দিয়া কুর্যাপোক তাহার মুখের উপর অল্প 
অল্প নিপতিত হইতেছিল। একটা বিষধর সর্প দেখিতে 
পাইয়া, ফণ। বিস্তার পুর্ধক, তাহাকে আতপতাপ হইতে 
রক্ষা করিতে লাগিল, এবং মলহররাও জাগ্রত হইলে 
তাহার কোন অনিষ্ট না করিয়া, ধীরে ধীরে দেখান 
হইতে প্রস্থান করিল। অন্যান্য রাখাল বালক ও নারা- 
বণছীর প্রতিবানিগণ এই দৃশো বিশ্মিতত হইলেন এবং 
বালক মনহববা ওয়েব ভবিধাৎ সম্বন্ধে নানারূপ জগ্ননা 
করিতে লাগিলেন। ঘটন! ক্রমশঃ নারায়ণজীঞ কর্ণ- 
গোচর হইলে, তিনি একজন দৈবজ্ঞকে ইহার অর্থ 
জিজ্ঞাসা করিলেন। দৈবজ্ঞ বলিলেন, যে এই বালক 
ভবিষাতে একই্রন প্রসিদ্ধ ব্যক্ষি হইবেন। নারারণজী 





* এব্ধূপ ঘটনা ভারতনর্ষের আরও অনেক রাজবংশের আদি 
পুরুষদিগের-নন্বস্ধে আত হওয়] যায়। 


উপক্রমণিকা। রর 
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শুনিয়। ভাগিনেয়কে মেষচারণ কার্ধয হইতে বিরত 
করিলেন এবং আপনার অধীনস্থ অশ্বসৈনিক দলে গরবিষ্ 
করিয়া দ্িলেন। এক একটা সামান্য ঘটন! হইতে অনেক 
সময় মনুষ্যের ভবিষাৎ জীবনের পথ পরিস্কৃত হয়। বালক 
মলহররাওয়েরও সপ্থন্ধে তাহাই ঘটিন। ফে্দিন তিনি দৈব- 
জ্রের মুখে অবগত হইলেন, ষে বিধাতা! তাহাকে কোন মহৎ 
কার্যের জনা নির্দি্ট করিয়াছেন, সেই দিন হইতে তাহার 
হৃদয়ে নৃতন আশ! ও নৃতন উৎপাহের সঞ্চার হইল। মাতু- 
লের অশ্ব সৈনিক দলে প্রবিষ্ট হইয়া, তিনি প্রগাঢ় উৎসাহ 
ও অধ্যবগায়ের সহিত কার্য করিতে আরম্ভ করিলেন। 
এখনকার ন্যায় তখন ভারতসন্তানগণ নিব্বীর্ধা ও নিরম্ত্ 
হন নাই। শারীরিক বল, শৌধ্য, ক্লেশসহিষ্ণুতা প্রভৃতি 
পুরুযোচিত গুণ, যাহার ধে পরিমাণে থাকিত, তিনি 
সেই পরিমাণে উন্নতিলাভ করিতে পারিতেন। মলহর- 
রাও যে সমাজে এবং থে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, 
তখন তাহাতে যুদ্ধবিগ্রহ ও রক্তপাত নিত্য কর্শের 
মধ্যেই হইয়া দড়াইয়াছিলঃ সুতরাং বীরপুরুষের পক্ষে 
বাধ্যক্ষেত্রের অভাব ছিল না। একটা যুদ্ধে' যুবক মলহ্র- 
রাও, ন্ুপ্রমিদ্ধ নিজামউল্মুক্কের একজন" খ্যাতনাম! 
মেনাপতিকে নিহত করাতে তাহার বীরত্বের গ্রশংস। 
চতুদ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইল, এবং তাহার মাতুল নারাক়ণজী 


৮ অহল্যা-বাই। 
তি ভি টিটি 
_ তাহাকে সমাদরে আপন কন্যাদান করিলেন ।* 

মলহররায়ের দৌভাগ্যের ভিত্তি এইরূপে প্রতিষ্ঠিত 
হইল । কিরূপে বালক মলহররাও গেষপালকের কাধ্য 
হইতে একটা বিশাল তৃথণ্ডের অধীশ্বর হইলেন, ত্াহা 
আদ্যোপান্ত বিকতি করা আমাদ্িগের অভিপ্রেত নয়। 
কৌতুহলোদ্দীপক ও শিক্ষা প্রদ হইলেও, তাহ! আমাদিগের 
প্রস্তাবিত বিষয়ের পক্ষে অতি-দীর্ঘ হইবে । কখনও বীর্য্য, 
কখনও বুদ্ধিমত্তা, কখনও কপটতা, কখনও বা রাঁজনীতি- 
চাতুধ্য প্রদর্শন করিয়া, তিনি আপনার সৌভাগ্যের পথ 
পরিষ্কত করিয়া লইলেন। তাহার সাহপ ও বীরত্বের কথা 
শুনিয়া, মহারাপ্রু, সমাজের তবানীস্তন নেতা, পেশোয়া 
বাজীরাও তাহাকে আপনার অধীনস্থ পাচশত অশ্বদৈনি- 
কের অধিনাব্নক শিযুক্ত করিলেন। মলহররাও নৃত্তন 
প্রভুর অধীনে দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত কাধ্য করিতে 
আরম্ত করিলেন; ভাগ্যলক্ষমীও তাহার প্রতি উরোত্তর 
 প্রদন্না হইতে লাগিলেন । তাহার বিক্রমবলে দিজাম-আলি 
নামে পেশোয়ার একজন মুঘলমান প্রতিদন্দী পরাজিত 


শা 


* দাঁক্ষিণাহোর অনেক জাভির মধ্যে, এমন কি কোন কোন স্থানের, 
্রাক্মণ সমাজেও, এরূপ স্বসম্পকীঁর় বিবাহ প্রচলিত আঙে। অনেক 
স্থলে তাহা শ্রেষ্ঠ এবং অভাব পক্ষে অন্যধূপ বিবাহ নিকৃষ্ট শ্রেণা 
মব্যে পরিবণিত হর। 


উপক্রমণিকা। .. *৯ 
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হইলেন, এবং পর্ত,গীজ দন্থ্য কর্তৃক উৎপীড়িত ক্কন দেশ 
শান্তিলাভ করিল। তাহার কাধ্যে প্রীত হইর়া'বাজীরা ও, 
১৭২৮ খুষ্টান্ে নর্মর্দীর উত্তর কুরস্থ দ্বাদশটা প্রদেশ 
তাহাকে জাইগীর স্বরূপ দান করিলেন এবং ১৭৩১ খৃষ্টাব্দ 
আঁরও সোত্তরটা প্রদেশ সেই সঙ্গে সংযোজিত করিয়া 
দিলেন। এই সময় মালব দেশ লইয়। মুদপমানদিগের 
সহিত মহারাষ্টগণের যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। মলহর- 
রাও মেই ঘুদ্ধে এরূপ বুদ্ধিমত্তা ও বিক্রম প্রকাশ 
করিলেন, যে বাজীরাও, তাহার গুণে একান্ত পরিতুষ্ট 
হইয়া, তাহাকে মালব সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয়ের সর্ধধর 
কর্তা নিযুক্ত করিলেন, এবং অবশেষে মুনলম়ানদিগের 
সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ হইলে, মলহ্‌র রাওর়্ের সৈন্যগণের ভরণ 
গোষণাথ ঠাহাকে ইন্দোর প্রদেশ জারগার স্বরূপ দান 
. করিলেন। ইন্দোর দেই অবধি হোল্কার বংশীয়গণের 
রাজধানী হইয়াছে। 
ষে বালক, এক সময় গ্রীস্ের গ্রথর বৌদ্রে তপ্ত এবং 
বর্ষার জলে সিক্ত হইয়া, পশুচারণ করিতেন, এইনপে তিনি 
একটা বিস্তৃত ভূখণ্ডের অপীশ্বর হইলেন।, মালব-বিজয় 
হইতে আরম্ভ করিয়! মৃত্যুকাল পর্যন্ত, মলহররাও্ মহা- 
রাষ্ট চক্রের পরিচালকত্ব করিয়া গিয়াছেন। তখন 
মোগল-সাস্ত্রাজ্যের তথাবস্থা। দিল্লীশবঃদিগের মেই পূর্ব 
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গৌরব, পুর্ব প্রত্তাপ অন্তর্থিত হইয়াছিল। মহারাষ্টর- 
গণের হ্ত- হইতে নিরাশ্রয্ প্রজার্দিগকে রক্ষা! করিতে 
পারেন, তখন আর স্ঠাহাঙ্গিগের সেব্প সামর্থ্য ছিল 
না। সৌভাগ্যের দিনে মুসলমান সম্রাটগণ তাহাদিগের 
হিন্দু প্রজাগণের উপর যে অত্যাচার করিয়াছিলেন, 
মহারাষ্টগণ এক্ষণে পূর্ণমাত্রায় তাহার প্রতিশোধ লইতে 
আরস্ত করিলেন। কখনও কোন কোন মস্জিদ চূর্ণ 
করিয্বা, কখনও বা মুসলমান সাধুগণের সমাধির উপর 
অশ্ৃগ্রজন্থগণের মৃতদেহ নিক্ষিপ্ত করিয়া, তাহারা মামুদ, 
আলাউদ্দীন ও আরঙ্গজেবের ব্যবহারের প্রতিশোধ লইতে 
লাগিলেন । মলহ্ররাঁও এই সকল অভিযানের নেতা 
ছিলেন। তাহার বিশ্বাস দন্মিমাছিল যে, ভারততূমির 
তখন যেক্ধপ অবস্থা, তাহ!তে হিন্দুজাতির মধ্যে কেহ 
উদ্যোগী পুরুষ থাকিলে; ভারত লক্ষ্মী তাহারই অন্ক- 
শারিনী হইবেন। সেই জন্ত দাক্ষিণাত্যের ন্যায় আধ্যা- 
বর্তেও হিন্দুজাতির, বিশেষতঃ মহারা, প্রাতি€. প্রাধান্য 
সংস্থাপনের জন্, তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগি- 
লেন। তাহার উদ্দেশ্যও কিয়ৎপরিমাণে সিদ্ধ হইল। 
অধোধ্যা হইতে পিন্ধু নদের উপকূল, এবং রাজপুতানার 
পর্বতমালা হইতে কুমাযুনের পর্বতশ্রেণী পর্যন্ত সমস্ত 
প্রদেশ, মহারাষ্টগণের আক্রমণে উ/া্রত হইয়া পড়িল। 





যত্তদিন সম্ভব, মোগল সমরাটগণ, মহারাষ্টর গণের অত্যাচার 
নিষারণের চেষ্টা পাইপ়্াছিলেন। কিন্তু যখন তাঁহারা 
দেথিলেন যে, তাহাবিগকে দমন কর! আর তাহানিগের 
সাধ্যায়ত্ত নহে, তখন তাহার! নিজেই তাহাদিগের সাহাযা- 
প্রার্থী হইলেন। উৎকোচ ও রাজ্যাংশ প্রদানে বশীভূত 
করিয়া, তাহারা মহীরাষ্টরদিগ্রকেই তাহাদিগের অন্তঃশক্র- 
গণের দ্নে নিমুক্ত করিতে লাগিলেন। দিলীশ্বরের এইবন্প 
আমন্ত্রণে মলহররাও একবার রোহিল্লাগণের সহিত তুমুল 

ংগ্রাম করিয়াছিলেন। বীরত্বের ন্যায় মমরকৌশল ও তখন 
মহারাষ্ট-সমাজে তুল্য-মমাদূত হইত। মলহররাও রোহিলা- 
দিগের দহিত যুদ্ধে এক অদ্ভুত কৌণল অবলম্বন করিয়!- 
ছিলেন । আপনার সৈনিকদ্দিগকে রোহিলাগণের অপেক্ষ। 

ংখ্যায় ন্যুন দেখিয়া, তিনি তাহাদিগকে রাত্রিযোগে আক্- 


মণ করিবার সঙ্কল্ন করিলেন। গভীর রাত্রিতে তিনি সসৈন্তে 


শত্রুশিবিরের একাংশ আক্রমণ করিলেন এবং বহুধংখ্যক 
বৃষ ও মহিষের শৃঙ্দে আলোকবর্তি বন্ধন করিয়৷ দিয়া, 
তাহাদিগকে শিবিরের অপরাংশে প্রেরণ করিলেন । শক্র- 
গণ, অন্ধকারে আক্রান্ত হইয়া, কিংকর্তব্য' বিমুঢ় হইয়] 
পড়িল। ইত্তস্ততঃ সঞ্চরণশীল আলোক মালায় এবং পশ্ত- 
পালদিগের চীতৎকারে উদ্ভ্রান্ত হইয়া, তাভারা বিবেচন। 
করিল যে, ছুইদিক হইতে ছুইটা শ্বতন্্ব দৈন্যদল 








তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে আদিতেছে। তখন তাহার! 
শ্রেণীভঙ্গ পূর্বক পলায়ন করিতে আরম্ত করিল ।* মলহর- 
রাও এইরূপে বিজয়লা করিলেন এবং শত্র-শিবির তাহার 
অধিকৃত হইল। দিল্লীশ্বর সন্তষ্ট হইয়৷ তাহাকে চান্দোর 
প্রদেশের রাজাশ্বর অধিকার প্রদ্দান করিলেন। কিন্তু 
মলহররাও, কারধ্যতঃ স্বাধীন হইলেও, তখনও আপনাকে 
পেশোয়ার সেনাপতি মাত্র বিবেচনা করিতেন ! স্থৃতরাং 
প্রভুর অজ্ঞাতে ও অনভিমতে তিনি এইরূপ পুরস্কার গ্রহণ 
করিলেন না। চানদোর প্রদেশের “দেশমুখ” এই উপাধি 
মান্ত গ্রহ করিয়াই তিনি পরিতৃপ্ত হইলেন । হোলকার 
বংশে এই দেশ-মুখ-পদবী অন্যাপি প্রচলিত আছে। 
ফোগল-সাম্রাজা এই সময় একদিকে যেমন অন্তর্বিপ্ডোহে 
হীনধল হইয়া! আদিরাছিল, বহিঃশক্রগণের আক্রমদে ও 
অপরদিকে তেমনই উৎপীড়িত হইয়া পড়িয়াছিল। ইতি- 
হাস প্রসিদ্ধ আহম্মর সা আব্দালী, এই সময় আপনার 
. ছুদ্দীপ্ত আফগান সৈনিকগণের সহিত, পঞ্ভাব.নুঠন করিতে 
আরন্ত করিয়াছিলেন। দিল্লীশ্বরের প্রভুত্ব ব্ধবস্ত করিয়া, 
মহারাইগণই'তখন প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতের অবীশ্বর 


তি িম্ফে 

* কার্থেজের ইতিহীসেও পাঠক অবিকল এইন্সপ একটী ঘটনার 
উল্লেখ দেখিতে পাইবেন । বীব্রবর্র হালিবালও একবার এইক্সশ 
ডশায় অবলম্বন করিয়াছিলেন । 
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হইয়াছিলেন। স্থতরাং এই অভিনব শত্রুর গতিরোঁৰ 
করিবার জন্ত মহারাষ্টরগণকেই প্রস্তুত হইতে হইল। 
থানেশ্বর ক্ষেত্রের স্তায় পাণিপথ ক্ষেত্রেও আর একধার 
ভারতের ভাগ্য পরীক্ষিত হইল; এবং বিজয়লদ্ষী পূর্বের 
স্তায় এবারও মুসলমানের অস্কশার়িনী হইপলেন। পাঁণিপথ 
যুদ্ধে মহারাষ্্গণ পরাজিত না৷ হইলে, হিনুস্থান আবার 
হিন্দরই ' হইত। কিন্তু বিধাতার তাহা ইচ্ছা ছিল না; 
বিপু পরাক্রম ও শোর্ধা প্রদর্শন করিয়াও, মহারাষ্ট্র - 
গণ বিজয় লাভ করিতে পারিলেন ন1। হিন্দুর যে গৃহ- 
বিবাদ, ভারতে প্রথম মুসলমান-রাজ্য সংস্থাপনের কারণ 
হইয়াছিল, এখানেও তাহ! হিন্দুর সর্বনাশের কারণ হইল। 
মহারাষ্ট, সেনাপতি সদাশিবুরাও,ভাওয়ের ছুক্জ্ধ আত্তাতি- 
মান মহারাষ্ীগণের সর্বনাশের কারণ হইল। মলহররাও, 
, অন্ান্ত মহারাষ্ট, বীরগণের স্তায়, স্বদেশের ও স্বজাতির 
গৌরব রক্ষার জন্য, সসৈন্ত পাণিপথ ক্ষেত্রে আগমন 
করিয়াছিলেন । গর্বিত সদাশিব তাহার মহিত উপযুক্ত 
ব্যবহার করিতেন না) বরং মলহররাঁও, তীহাঁদিগের 
ংশের ভূত্য বলিয়া, অনেক সময় তাহাকে অবন্ঞ! 
বরিতেন। একবার মলহররাও উহাকে কোন 
নংপরামর্শ দান করিলে,তিনি সভাস্থলেই সকলের সমক্ষে 
তাহাকে বলিলেন, "ছথাগপালের পরামর্শ গুঁনিত্ত 
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কে চায়।” বলা বাহুল্য যে. মলহররাও সর্বজন 
নমক্ষে এইরূপ অপমানিত হইরা, দারুণ বেদনা! প্রাপ্ত হই- 
লেন। যে উৎসাহের এবং স্রুর্তির সহিত তিনি রপক্ষেত্রে 
আগমন করিয়াছিলেন তাহা অন্তহিত হইল। মহারাষ্ট, 
জাতির দক্গিণ'বাহু এইরূপে স্বেচ্ছাপ্রদত্ত আঘাতে 
বলহীন হইয়া পড়িল। যুদ্ধে এত ন্মধিক মহারাষ্ট্র, সৈন্য 
বিনষ্ট হইয়াছিল যে, মহাঁরাষ্ট, দেশে এমন পরিবার অতি 
অল্পই ছিল, যাহাকে এই যুদ্ধে হত বা আহত কাহারও 
জন্য অশ্রপাত করিতে হয় নাই। একমাত্র মলহর 
রাওই, কেবল, আপনার দৈন্য সামস্তগণের সহিত 
সাবধানে আত্মরক্ষা করিয়া, স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া- 
ছিলেন। পাণিপথ ধুদ্ধের পর মহারাষ্ট, চক্রের অন্যান্য 
সকলে হীনব্ল হুইস্া পড়াতে, মলহররাও ন্বজাতীয়গণের 
নেতা স্বরূপ হইলেন। বহুদিন রাজত্ব ভোগের পর পূর্ণ 
বয়সে এবং পূর্ণ গৌরবে তাহার মৃত্যু হইল। দো গুপ 
নমস্ত লইয়া! বিবেচনা করিলে, তাহার ন্যায় প/ত মহা- 
রাষ্ট, জাতির মধ্যে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । 
রক্তপাত এবং যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যে ধাহাদিগকে নিজের 
পথ পরিষ্কত্ত করিতে হয়, তাহাদিগের চরিত্রে গুণের 
ন্যায় দোষও যথেষ্ট থাকে; মলহররাওয়েরও ছিল। 
শিবাজী যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়। গিয়াছিলেন, তাহাই 
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তখন মহারাষ্্রীরগণের আদর্শ ম্বরূপ ছিল। স্বদেশ- 
বাৎপলা ও স্বধর্মান্থুরাগ, শৌর্য, ভোগন্থথ-বিভূষণা, দৃঢ়- 
প্রতিদ্ত! প্রভৃতি গুণের সঙ্গে, কপউতা স্বার্থপর তা প্রভৃতি 
পোবও মহারাষ্ীয় বীরগণের প্রক্কৃতিতে লক্ষিত হইত। 
শত্রুর উপর বিজয় লাভ করিবার জন্য, সদসঞ্খ যে কোন 
উপায়ই অবলম্বন করিতে পারা ষায়, এইরূপ সংস্কার 
তাহাদিগের' অস্থিমজ্জার ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল। 
সুতরাং মলহররাওয়ের অনেক কার্ধা হায়বিগহিত 
হইত। কিন্তু তাহার এই একটী প্রধান গুণ ছিল বে, 
তিনি অকারণ কাহারও উপর নিষ্ট,র ব্যবহার করিতেন 
না। পরাজিত শক্রুকে অনেক সময় তিনি সদ্বাবহার 
দ্বার বশীভূত করিতেন। পণুপালের অবস্থা হইতে তিনি 
থে রাষ্ষপদ প্রাপ্ত হুইয়াছিলেন, সে কথা তিনি কখনও 
বিস্বৃত হন নাই। কিন্তু দানশীলতাই তাহার চরিত্রের 
সর্ধ প্রধান গুণ* ছিল । আত্মীয় স্বজনের এমন কি সমগ্র মহা- 
রাষ্ট জাতির প্রতি তাহার করুণা নিরন্তর প্রবাহিত হই ত। 
তাহার পুত্রবধূ রাণী অহল্যা, তাহার সম্পত্তির ন্যার়, 
ন2115 00006915109 ০6100] ওলা 29 81526৫০ 
005110, % ক * 01715 7512010155। 007017)0660 10 21] 1121- 


1078005) 05 825 01000101002] 5003, 81০01005044 
11752 2%4 1£724%5 866. 128-29. 





তাহার এই গ্রণেরই প্রধান আধিকারিণী হইয়াছিলেন। 
রাণী অল! যে বংশের বধূ, এবং তিনি বে দমাজে ও যে 
কালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহ! বিবৃত হইয়াছে; 


এইবার আমরা তাহার জীবন-চরিত বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইব। 
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শশা 


১৭৩৫ খুষ্টাৰে মালব দেশের অন্তর্গত একটি সামান্ত 
পল্লীতে অহলা1বাই জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যে বংশে জন্প- 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার কোন বিশেষ বিবরণ গ্রাপ্ত 
ছওয়া যার না। দে সম্বন্ধে কেবল এইমাত্র অবগত 
হওয়! যায় যে, তাহার পিতৃবংশ দিদ্ধিয়া নামে পরিচিত, 
এবং তাহ! সু প্রনিদ্ধ মিষ্ধিয়া রাজবংশের সহিত ন্বসম্প- 
রাঁয় ছিল। অহল্যাবাইয়ের পিত! মাতার প্ররুত্তি 
কিরূপ ছিল, এবং বাণ্াকালে কিরূপ শিক্ষার ও সহ- 
বামের গুণে তাহার ভবিষাৎ জীবন গঠিত হইয়াছিল, 
তাহাও অবগত হইবার মন্তাবনা নাই। তীহার শৈশ- 
বের ঘটনাবলী মপ্ূর্ণরগেই সাধারণের অপরিজ্ঞাত। 
মলহর রাও হুলকারের একমাত্র, পুত্র কুন্দরাওয়ের 

ছু 


১৮. অহল্যা-বাই। 


€- 





সহিত অন্প বয়সে তাহার বিবাহ হয়। কুন্দ রাও পিতার 
জীবদ্দশায় ভরত্রপুরের নিকটবর্তী কুস্তীর নামক কোন 
ছুর্ণ অবরোধের সময় প্রাণত্যাগ করেন। তখন অহল্যার 
বয়দ কেবল উনবিংশতি বৎসর মাত্র। সেই ঘময্ব তাহার 
একটা পুগ্র ও একটা কন্তা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাহার 
বৈধব্যের একাদশ বৎসর পরে, অহল্যার ত্রিংশৎ বৎসর 
বয়সের সময়, তাহার শ্বশুর মূলহর রাও পরলোক গমন 
করেন। 

মলহর রাওএর মৃতার পর হইতেই অহল্যাবাইয়ের 
জীবনের ঘটনাবলী সাধারণের পরিচিত হইয়াছে। যতদিন 
তাহার শ্বশুর জীবিত ছিলেন, ততদিন রাজকার্ধ্য 
সম্বন্ধীয় কোন বিবয়ে তাহার হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন, 
হয় নাই। জাধারণ হিন্দুকুলবধূর স্তায়, পুন্রকন্তাদিগকে 
লইয়া, তাহার সময় শাপ্তিতে অতিবাহিত হইত। কিন্ত 
মল্হর রাওয়ের মৃত্যুর সঙ্গেই রাজ্যের সমস্ত '্ার ভীহার 
্ন্ধে নিপতিত হয়, এবং সেই মময় হইতেই তিনি লোক- 
চক্ষুর সম্মুথে আবিভূতি হন। মলহর রাও কিরূপ অব- 
স্থায় রাজ্য. সংস্থাপন করিয়াছিলেন, আমরা উপ- 
ক্রমণিকাঁয় তাহা উল্লেখ করিয়াছি। বাহুবলে ধাহাদিগকে 
গরাজিত করিয়া, তিনি নিজের গৌরবের প্রতিষ্ঠা করিয়া- . 
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ছিলেন, তাহারা সকলেই তাহার উপর জাতক্রোধ 
ছিলেন, এবং মলছর রাওয়ের মৃত্যুর পর ইহার প্রতিবিধান , 
করিবেন, মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিম রাখিয়াছিলেন। 
স্থতরাং কুলবধূ অহল্যাকে প্রকাশ্ত এবং অপ্রকান্ত শক্র' 
মণ্ডলীর মধ্যেই রাজ্যভার গ্রহণ করিতে হইয়াঁছিল। 
বিপদ এবং সঙ্কটই প্রক্কৃত মন্ুব্যত্বের পরীক্ষা! ক্ষেত্র। 
অহল্যা বাই যে কিরূপ মনম্থিনী মহিলা ছিলেন, তাহ! 
বুঝিতে হইলে, তাহার সাংসারিক এবং রাজনৈতিক, কল 
প্রকার বিপদের ও দুর্ঘটনার আলোচনা করা কর্তব্য | 
আমরা প্রথমে তাহার সাংসারিক বিপদের কথা বলিব। 
ভিখারিণীই হুউন্,আর রাজরার্ণীই হউন, শ্বামিই রমণীর 
একমাত্র অবলম্বন। উনবিংশ বমর ব্যসে অহল্যা স্বামি- 
বিরহিতা। হইয়াছিলেন। একমাত্র আশ্রয়স্থল শ্বশুরও 
তাহার পর পরলোক গমন করিলেন; স্থৃতরাং, রাঁজ- 
পদের অধিকারিণী হইলেও, অহলাকে এই সকল 
বিপৎপাতে নিদারুণ মনোবেদন! প্রাপ্ত হইতে হইয়া- 
ছিল। কিন্তু ইহার অপেক্ষা অহল্যার আবুও একটা 
গুরুতর মানসিক অশান্তির কারণ ছিল। তাহ) পুত্র, 
জননীর শাস্তির স্থল ন| হইয়া, বরং, তাহার হৃদয়লগ্ন কণ্টক 
স্বরূপ হইয়াছিলেন। পৃথিবীর মহাপুরুষগণের জীবনচরিত 


২ অহল্যা ই । ্ 


এন 


্ 








আলোচনা! করিলে দেখিতে পাঁওয়! যাঁয়, যে তাহাদিগের 
মধ্যে অনেকে সাংসারিক সুখে নুখী ছিলেন না। পিতা, 
মাতা, পত্থী, পুত্র, কাহারও ন1 কাহারও জন্ত তাহাদিগকে 
অক্রপাত করিতে করিতে জীবন অতিবাঁহত করিতে হই- 
য়্াছে। অহ্গার জীবনও ইহার অন্যতম দৃষটান্তস্থল। অহ- 
ল্যার পুত্র মন্ল রাও অতি দুর্বৃত্ত ও অসংগ্রক্কতি ছিলেন। 
নিজের অসদাচারের ফলে তরুণ বয়সেই তাহার গ্রাণ- 
বিয়োগ হয় ; কিন্ত যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, ততদিন 
তীহার ব্যবহারে অহল্যাকে দিবারাত্রি অশ্রু বিসর্জন 
করিতে হইত। বাল্যকাল হইতে মল্ল রাওয়ের মস্তিষ্ক বিকৃত 
ও চিত্ত অব্যরস্থিত ছিবা। অহ্ল)। আশ! করিয়াছিলেন 
যে, বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে এবং রাজত্বের ভার স্বন্ধে পড়িলে 
মল রাওয়ের শ্বতাব পরিবর্তিত হইবে। কিন্তু বাহার আশ। 
সম্পূর্ণ নিক্ষল হুইল। মলহর রাওয়ের মৃত্যুর পর, মন্ল রাও 
যদিও পিতামহের ফিংহাসনে আরোহণ করি়বন, কিন্ত 
তাহার স্বভাবের বিন্দুম়াজও পরিবর্তন খটটিল ন|। উন্মা- 
দোঁচিত নৃশংল ব্যবহারে তিন জবননীকে ব্যথিত করিতে 
'আরম্ভকরিলেন। বৈধব্যের গর কইতে অহল্যা আপনার 
জীবন দেব্রাঙ্গণসেবায় উৎদর্গ করিয়াছিলেন। মন্প 
রাও, জননীর কার্ধ্য সহানুভূতি প্রকাশ না করিয়া, নানা- 
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প্রকারে তাহার ব্রতে বিদ্ব উৎপাঁদন করিতেন। অহল্যা 
ব্রাহ্মধদ্দিগকে দেবতার ন্তাঁয় ভক্তি করিত্তেন, মল্ল রাও 
তাহাদিগকে বিষ দৃষ্টিতে দেখিতৈন ; এবং যে কোন উপা- 
কবেই হউক, তাহাদিগকে নির্যাতন করিতে চেষ্টা করিতেনা 
ব্রাহ্মণদিগকে অপমানিত করিবার এবং যন্ত্রণাংদিবার জন্ত, 
তিনি নিত্য নৃতন নৃতন উপায় উদ্ভাবন করিতেন। কখনও 
পরিধেয় বন্ত ও পাছুকার অভন্তরে গোপনে তীক্ষবিষ 
বৃশ্চিক রাখিয়! দিয়া, ব্রাহ্গণদ্দিগকে পরিধান করিবার 
জন্ম দান করিতেন; কথনও বা! ধাতুকলস রৌপ্যমুদ্রায় 
পূর্ণ করিয়া এবং তাহার ভিতর বিষধর সর্প রাখিয়। 
দিয়া, দরিদ্র ব্রাহ্মণ এবং সন্স্যামীধিগকে ইচ্ছামত অর্থ 
গ্রহণ করিতে আজ্ঞা দিতেন। ব্রাঙ্গণ ও নন্ন্যাসিগণ 
তন্মধ্যে হস্তক্ষেপ করিয়া, প্রাণত্যাগ করিলে নির্ব্বোধ 
মল্লরাওয়ের আর আনন্দের অবধি থাকিত না। 
অহল্যার করুণ হৃদয় এই সকল দৃশ্তে বিদীণ হইত। 
কি পাপে বিধাতা এই নরপিশাচকে তাহার গর্ভে প্রেরণ 
করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়া, তিনি কেবল 
দিবারাত্রি অশ্রপাত করিতেন এবং উৎপীডিতূদিগকে 
উপযুক্ত পুরস্কারাদি দিয়া, শাত্বন! দান করিবার চেষ্টা 
করিতেন। নির্বোধ মল্পরাও, এইরূপ ছুর্ক্যবহার করিয়া, 
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অধিক দিন জীবিত ছিলেন না) সিংহাসনে আরো- 
হণের নয় মাসের মধ্যেই তাহার মৃত্যু হয়। একবার 
'তিনি রাজপ্রাসাদন্থ একজন শিল্পার চরিত্রে সন্দিহান 
হইয়া, আক্রোশবশতঃ, তাহার প্রাণৰধ করিয়াছিলেন। 
কিন্ত অল্পনিরনর মধ্যেই তিনি জানিতে পারিলেন, যে সে 
ব্যক্তি নিরপরাধ, বিনা দোষেই তাহার প্রাণবধ কর! 
হইয়াছে। তখন মল্পরাওয়ের মানদিক শাস্তি অন্তর্থিত 
হইল। দারুণ অন্তাপে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি পীড়িত 
হুইয়া পড়িলেন এবং রোগ-শধ্যার় তাহার যন্ত্রণা অসহা 
হইয়! উঠিল। লোকে বলিত যে, হতব্যক্তি প্রেতসিদ্ধ 
ছিল এবং সে মল্পরাওকে, বিনাপরাধে, তাহাকে বধ 
করিতে, নিষেধ করিয়াছিল। মল্লরাও, 'তাহার নিষেধ 
না শুনিয়াই, তাহাকে হত্যা করিয়াছিলেন। গীড়িতাবস্থায় 
এক্ষণে মল্লরাওয়ের সর্বদাই মনে হইত, ষে সেই নিহত 
শিল্পীর প্রেতাত্মা আসিয়া, তাহার প্রাণ দাশের উদ্যোগ 
করিতেছে। প্রেতযৌনির অস্তিত্বে পৃথিবার প্রায় সকল 
'জাতিরই স্বপ্লাধিক বিশ্বাস আছে)_অহল্যারও ছিল। 
তিনি আহার নিদ্রা বিশ্কৃত হইয়া, পুত্রের রোগপয্যার 
গার্শে উপবিষ্ট থাকিতেন এবং পুজের দেহ পরিত্যাগ 
করিয়া যাইবার জন্ত, প্রেতাত্মার নিকট অশ্রপূর্ণ নয়নে 
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প্রার্থনা করিতেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। দিন 
দিনই মল্পরাওয়ের পীড়া! বর্ধিত হইতে লাঁগিল। রোগের 
যন্ত্রণার তিনি যে সকল প্রলাপ বলিতেন, তাহার অধিকাং 
শই সেই মৃত শিক্পীর হত্যার সহিত সংশ্লিষ্ট । সুতরাং অন্যান্ত 
সকলের স্তায় অহল্যার নিজেরও মনে পুজেন দেহে প্রেতা- 
আবার আবির্ভাব সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। তিনি, 
প্রেতাত্মণর অধিষ্ঠানের জন্য, একটা মন্দির নির্মাণ করিয়। 
দিতে চাহিলেন; এবং মুত ব্যক্তির পরিবারবর্ের ভরণ 
পোঁষণের জন্ট, জাইগীর দান করিতে স্বীকৃত হইলেন। 
কিন্তু প্রেতাত্মা কিছুতেই পরিতুষ্ট হইল না । অধিকাংশ 
সময়ই মল্লরাওয়ের মুখ হইতে কেবল এই মাত্র কথ! নির্গত 
হইত, “সে যখন নিরপরাধে আমায় হত্যা করিয়াছে, : 
তাহার প্রাণ না লইপ্না আমি সন্ষ্ট হইব না।* অহল্যা 
ক্রমশঃ পুত্রের জীবন সন্বন্ধে নিরাশ্বাস হইলেন; এবং 
হতভাগ্য মল্পরাও কিছু দিন যন্ত্রণা ভোগের পর, সেই 
পীড়াতেই প্রাণত্যাগ করিলেন । * 

* মধাভারত ও মালবদেশের ইভিবৃত্বলেখক, লাঁর জন 
ম্যালকম লিথিয়াছেন, কেহ কেহ বলেন, যে "পুত্রের ছুক্প্যবহার 
নহা করিতে ন1 পারিরা, অহলা1 নিজেই যাহাতে অল্লরাওয়ের সতবর 


মৃত্যু হয়, তজ্জন্য চেষ্টা! করিয়াছিলেন ।কিন্তু আমি যতদূর অহৃসন্ধান 
্ষতিয়াছি, তাহাতে এই জনঞ্রতি য়ে অম্পূর্ণ অমূলক, তাহার যথেই 
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অহল্যা, তাহার ভ্তুর অভিমন্ধি বুঝিতে পারিয়া, তাহার 
উদ্দেশ ব্যর্থ করিবার জন্ত কৃতসঙ্কল্ন হছইলেন। 
বার্থপরায়ণ গঙ্গাধর, আপনার উদ্দেস্ত সিদ্ধির জন্, 
তাৎকাণিক মহ্ারা চক্রের অন্যতর নেতা, ও পেশো- 
য়ার পিতৃব্য রাঘবদাদাকে উৎকোচ প্রদান পূর্বক 
স্বপক্ষে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। অর্থলোলুপ 
বাঘবও, স্যায়ান্তায়্ বিচার না করিয়া, গঙ্গাধরের পক্ষ অব- 
লম্বন করিয়াছিলেন। তাহার স্তায় প্রভাবশালী ব্যক্তির 
গাহা্য প্রাপ্ত হওয়াতে, গঙ্গাধরের সংস্কার জন্মিয়াছিল, 
যে অহল্যা আঁর তাহার প্রস্তাবের. বিগক্ষতাঁচরণ করিতে 
সাহসী হইবেন না। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তিনি 
আপনার ভ্রম স্ুম্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। অহল্যা দৃঢ়- 
প্রতিজ্ঞতার সহিত তাহাকে জানাইলেন, যে শ্বশুর এবং 
স্বামীর মৃত্যুর পর তিনিই তাহাদিগের পরিত্যক্ত 
সম্পত্তির সম্পূর্ণ অধিকারিণী। দত্তক-পুত্র গ্রহণ ইতি 
যে কোন অধিকারই হউক, তাহা কেবল ত্াহারই 
. আছে। রাঘব দাদার বা অন্ত কোন মহারাষ্ট, সামস্তের 
নে নন্বনধে হস্তক্ষেপ করিবার বিনদুমাত্রও অধিকার নাই। 
গঙ্গাধর রা'ঘবকে উৎকোচ প্রদান পূর্বক নিজের পক্ষে 
আনিতে চাহিয়াছেন শুনিয়া, তিনি গঙ্গাধরকে অতি 
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কঠোর ভর্নন| করিলেন ; এবং যে সমস্ত মহারাষ 
সামন্ত সেই সময় মালবদেশে উপস্থিত ছিলেন, তিনি এ 
সম্বন্ধে তাহাদিগের সকলেরই মত জিজ্ঞাসা করিলেন। 
লাঘব দাদ! এবং গঙ্গাধর যশোবন্ত যে অন্যায়পূর্র্বক অহ- 
ল্যাকে তাহার স্তাষ্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে 
চাহিতেছিলেন, তাহ! সকলেই বুঝিয়াছিলেন। সুতরাং 
তাহারা সকলেই অহল্যার পক্ষ সমর্থনের জন্ত স্বীকৃত 
হইলেন। গঙ্গাধর, অহল্যার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ! দেখিয়া, রাঘব 
দাদাকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। পতিপুত্রহীন! 
একজন বিধবা যে তাহার আদেশের ঘন্থাচরণ করিবে, 
রাঘব তাহা কখন স্বপ্নেও চিন্তা করেন নাই । বিশেষতঃ 
অহল্যা তাহাদিগের বংশের পূর্বতন ভৃত্য মলহর রাও- 
য়ের পুত্রবধূ বলিয়া, রাঘবের একটু অহঙ্কারও ছিল) 
স্থতরাং অহল্যার ওদ্ধত্য দমন করা রাঘব দাদার প্রতি- 
পত্তি রক্ষার পক্ষে অত্যাবশ্তক হইল। তিনি সাড়ম্বরে 
দমরসজ্জায় প্রবৃত্ত হইলেন। 

অহল্যা খন উুনিলেন যে, রাঘব তাহার সহিত সত্যই 
যুদ্ধের আয়োজন করিতেছেন, তখন তিনিও অকুতোভয়ে 
যুদ্ধ সক্ষা করিতে লাগিলেন। গঞ্াধরের ব্যবহারে অনে- 
কেই তাহার উপর অন্ত ছিলেন, সুতরাং অহল্যা 





শী লররইলক্াীশ্রি 
- সকলেরই সহান্থভূতি প্রাপ্ত হইলেন। হুল্কারের সৈম্তগণ 
মহা উৎসাহে ও আনন্দে যুদ্ধার্ প্রস্তুত হইতে লাগিল? 
অহল্যা, স্বয়ং তাহাদিগের নেত্রীত্ব গ্রহণ করিয়া, যুদ্ধ 
ক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন। বাণপপূর্ণ তৃণীর ও ধন্ু সঙ্গে লইয়া 
তিনি হস্তী পৃষ্টে'আরোহণ করিলেন। তাহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা 
ও বীরাঙ্গনার ন্তায় সাহস দর্শন করিয়া, শক্র মিত্র সকলেই 
বিস্মিত হইলেন । সৌভাগ্যক্রমে বিনা রক্তপাতে বিবা- 
দের মীমাংলা হইল। গঙ্গাধর ও রাঘব যে অন্যায় 
পূর্বক অহল্যার অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতেছিলেন, 
তাহা কাহারও অবিদিত ছিল ন1। স্ৃতরাং মধুজি 
দিদ্ধিয়া, জস্থজি ভৌসলা! প্রভৃতি মভীরাষ্। বীরগণ রাঘ- 
বের পক্ষ অবলম্বন করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। 
যুদ্ধের আয়োজনের সঙ্গে অহল্যা, রাঘবের ত্রাতুপ্পতর 
মধুরাঁও পেশোয়াকে রাঁঘবের ব্যবহার জ্ঞাপন করিয়!, এক 
পত্র লিখিয়াছিলেন ; এবং রাঘবকেও বলিয়া! পাঠীইক়া- 
ছিলেন, “আপনি বীরপুরুষ, আমি রমণী; আমার সহিত 
যুদ্ধে জয়লাভ কৃরিলে আপনার গৌরব হইবে না, কিন্ত 
পরাজিত হইলে অগৌরব হইবে। এ যুদ্ধে আপনার 
লাভ কি?” অহ্ল্যার সমরসজ্জা ও নির্ভীকত1 দেখিয়া, 
রাঘব এ কথার অর্থ বিশেষরূপ উপলব্ধি করিতে পারিয়া- 


প্রথম অধায়। *২৯ 
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ছিলেন। দেই জন্য যুদ্ধে আর তাহার পূর্বের ন্যায় 
উৎসাহ ও অন্থ্রাগ ছিল না। এদিকে মধুরাও পেশোয়াওঃ 
অহল্যার পত্রে সমস্ত ঘটনা অবগত হইয়া, পিভৃব্য রাঘব- 
কে যুদ্ধ হইতে নিরস্ত হইবার জন্য আদেশ করিয়া পাঠা" 
ইয়াছিলেন। তাহার আদেশ উল্নঙ্ঘন করিতে রা'ঘবের 
সাহস হইল না। তিনি যুদ্ধে নিরন্ত হইলেন। নর. 
শোণিতপাত ন! করিয়া, এইরূপে সমস্ত ব্ষিয়ের 
মীমাংসা হইল। 

ুদ্ধান্তে অহল্য| তুকাঁজী হুল্কাঁর নামক মলহর রাও" 
ঝর শ্বম্পকায় জনৈক বীরপুরুষকে আপনার ষেনাপত্তি 
ও কার্য্যাধ্যক্ষ রূপে গ্রহণ করিলেন। গঙ্গাধর ও রাঘ 
আপনাদিগের কুর অভিসন্ধি প্রচ্ছন্ন রাখিবার জন্থা, সাধা- 
রণকে বুঝাইয়াছিলেন, যে অহল্য। যতই বুদ্ধিমতী ও বার্ধ্য- 
পারদর্শিনী হউন, তথাপি তিনি রষণী। কোন সক্ষম 
পুরুষের হন্তে কার্ধ্যভার না থাকিলে, চতুদ্দিকস্থ শত্রু- 
মগ্ডলীর মধ্যে মলহররাওয়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তি রক্ষা 
কর! কঠিন হইবে। সেই জন্যই তাহারা অহল্যার 
অধিকারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। অহুল্য] নিজেও 
বুঝিতেন, যে বিষয়কাধ্য সম্পাদনে সক্ষম হইলেও, তিনি 
কুলবধু নারীজনোচিত কার্ধ্যাই তাহার দ্বারা অধিক- 





৩০" অহল্যা-বাই। 

তর সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা । স্থৃতরাং 
তিনিও কোন পুরুষ সহায়তাঁকারীর সাহায্য গ্রহণে 
অনভিলাধিণী ছিলেন না। তবে রাঘব অথবা গঙ্সীধর- 
যশোবস্ত, যে তীহার স্তাধ্য অধিকারে অসঙ্গত হস্তক্ষেপ 
করিবেন, ইহাতেই তাহার আপত্তি ছিল, এবং সেই 
জন্যই তিনি তাহার্দিগের কার্ধ্যের প্রতিবাদ করিয়া- 
ছিলেন। এক্ষণে তিনি যেরূপ ব্যবস্থা করিলেন, তাহাতে 
কাহারও আর ফোন আপত্তির কারণ রহিল না। যুদ্ধ- 
বিগ্রহাদি কঠোঁরতর কাধ্যসমূহের ভার তুকাজীর হস্তে 
সমর্পণ করিয়া, অপেক্ষাকৃত কোমল কার্য্যসমূহ অহল্যা 
স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। একদিকে তাহার হৃদয় যেমন 
কোমল ছিল, তাহার সাংসারিক বুদ্ধিও তেমনই প্রখর 
ছিল। অভিমানী বাঁঘবকে নিজের প্রাসাদে আহ্বান 
করিয়া, তিনি এরূপ সমাদরে তাহার অভ্যর্থনা করিলেন, 
যে তাহার ব্যবহারে রাঘবের তাঁচার প্রতি বিদ্বেষাৰ 
দূরীভূত হইল। তাহার শ্বপগুরের পুরাতন ভূত্য বলিয়া, 
অহল্যা, গঙ্গাধরেরও অপরাধ ক্ষম। পূর্বক, তাহাকে তাহার 
পূর্ব কার্যে নিয়োজিত করিলেন। পাছে তাহার নিজের 
মনোনীত কাধ্যাধ্যক্ষ তুকাজীকে সাধারণে সম্মান না 
করেন, সেই ভয়ে তিনি তাহাকে রাঘবের সহিত মহারাষট 


প্রথম অধ্যায়! ৩১ 





বাজধানী পুনায় পেশোয়ার নিকট প্রেরণ করিলেন। * 
যোগল বাঁদদাহগণের প্রতুত্ব হাস হইলেও, স্থানীয় শাসন 
কর্তাগ্ণণ যেমন তাহাকেই ভারতের সর্বময় প্রভু বলিয়া! 
বিবেচনা করিতেন, দিদ্ধিয়া, হুলকার, তৌদলা প্রভৃতি 
মহারাষ্ট্র, সামন্তগণ, কাধ্যতঃ স্বাধীন হইলেও, তেমনই- 
পেশোয়াকেই মহারাষ্ট চক্রের নেতা বলিয়। বন্মান করি 
তেন। 'তিনি যখন তুকাজীর নিয়োগে অনুমোদন 
করিয়া, তাহাকে সশ্বানস্চক পরিচ্ছদ ও নিযুক্তিপত্র 
প্রদান করিলেন, তখন অপর নকলে ও তীহাকে সম্মান 
করিতে বাধ্য হইলেন। প্রাণিহত্যা না করির। রাজ্জী 
অহল্যার অভিলাষ এইরূপে হসম্পন্ন হইল। 

যে অবস্থায় অহল্যাকে এই সকল ব্যবস্থা করিতে 
হইয়াছিল” তাহা চিন্তা করিলে তাহার দৃঢচিত্তা সম্বন্ধ 


,আমাদিগের সমধিক শ্রদ্ধা জন্মে+ একমাত্র পুত্রের শোচ- 


নীয় মৃত্যুতে যখন তিনি অিয়মাণ! হইয়াছিলেন, তখনই 
ত্বাহাকে এই সকল রাজনৈতিক ঘুর্ণবাযুর মধ্যে কার্ধ্য 
করিতে হ্ইয়াছিল। তাহার অপর পুত্র ছিল না; 
তাহার ছুহিত! শাস্্ান্ছধারে পিতামহের রাজ্যের 
অধিকারিণী ছিলেন না। তিনি নিজে রাজ্ভী হইয়া 


তপস্থিনীর ভার্ন কঠোর নিয়মে দিনপাত করিতেন? 


তং ্ র্‌ ১ নানা) ১ 
সুতরাং কোনক্ারণে সাইদ কব ভাহার বিন্দু 
মাত্রও ছিলনা। গঙ্গাধর-যশোবস্ত তাহার যেক্প প্রটুর 
বৃত্তি নির্ধারিত করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাতে 
বিন। উদ্বেগে সসন্মানে তাহার জীবন অধিতাহিত হইতে 
গারিত। তিনি যেরূপ কোমলস্বভাবা ছিলেন, তাহাতে 
বিবাদ বিসম্বা্দ না করিয়া, নির্বিবাঁদে বৃত্বিতোগ ও ধর্মী- 
চরণ বরাই তাহার প্রকৃতির পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্ত 
কেবল স্তায় ও সত্যের সম্মান রক্ষার জন্যই, তিনি অসদা- 
চারিগণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। একদিকে 
নারীস্থুলর্ভ কোমলতা ও অপরদিকে পুরুষোচিত 
কাঠিন্য, তাহার প্রকৃতিতে যেরূপ স্বন্নররূপে সম্মিলিত 
দেখিতে পাওয়া যায়, অতি অল্প এঁতিহাদিক রমণীর 
মধ্যেই মের দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহার এক একটী 
কার্ধা আলোচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাহার 
রাজশক্তি কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইরাছিল, পাঠক তাহা এধগ্নত 
হইয়াছেন, সে শক্তি তিনি কিরূপে পরিচালিগড করিয়া- 
ছিলেন, এইবার আমরা তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ 
হইবএ 


শি 
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কিরূপ অবস্থায় এবং কিরূপ ভাষে অহল্যা বাই রাজা- 
তার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। 
যতক্ষণ প্রযোন্ধন, পুরুযোটিত সাহদ ও দৃঢ়চিত্তত| প্রদ- 
শন করণ, তিনি আপনার স্তাধা অধিকার রক্ষা করিতে 
পরাধুখী হন নাই) কিন্তু তিনি তোগ-ন্ুখের বা প্রতৃত্ব 


প্রদর্শনের জন্ রাজ্যাতিগাধিণী ছিলেন না। রাজ্যের 


কল্যাণের জন্ত একজন পুরুষ মহযোগীর আবগ্যাক বুঝিয়া, 
তিনি তুকাজীর হস্তে রাজোর পুরুযোচিত কার্ধাসমূহের 
তার সমর্ণ পূর্বক, স্বয়ং নারীজনোচিত লঘুতার গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। তুকাী সাহপী, স্িরগ্রক্ৃতি এবং কর্ম- 
ক্ষম পুরুষ ছিলেন। অহল্যার প্রতি তাহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা 
এবং মম্মান ছিল। অহল্যাও তাহাকে আন্তরিক বিশ্বান 


৩৪ অহল্যা-বাই। 
'ক্করিতেন। তুঁকাজী যুদ্ধবিগ্রহ এবং রাজ্যের আত্য- 
স্তরিক শান্তি-সংস্থাপন প্রভৃতি কাধ্য সম্পন্ন করিতেন ; 
অহলা। তাহার সহান্নতায় নিশ্চিন্ত হইয়া, প্রজাপুঞ্জের 
কল্যাণসাধনে,€ ধর্মানুরীলনে নিযুক্ত থাকিতেন। রাজ- 
শক্তির এরূণ বিভাগ দ্বার যেরূপ প্রতিদবন্দিতা জন্মিবার 
সম্ভাবনা, অহল্যা এবং তুকাজীর মধ্যে সেরূপ কোন 
ভাব উৎপন্ন হয় নাই। অহল্যার প্রভুত্বের প্রতি লালস! 
ছিল না সুতরাং তিনি মকুষ্ঠিত চিত্তে, তুকাজীর হস্তে, 
শাদনশক্তি সমর্পন করিয়াছিলেন । তুকাজী৪ জানিতেন, 
যে অহল্যার ন্থায় রাজ্ঞীর অভিপ্রায় অনুসারে কার্য করা 
তাহার পক্ষে গৌরবের বিষয়। সেই জন্ত ভিনিও 
মকল বিষয়ে সাধ্যান্ুদারে তাহার অন্থবর্তী হইয়া চলি- 
তেন। অহল্যার অপেক্ষা বয়োজ্োষ্ঠ হইলেও তুকাজী 
অহল্যাকে মাত নম্বোধন করিতেন) এবং অহল্যার 
মৃত্যুর পর তিনিই মলহররাওয়ের দিংহাসন্রে মারোহণ 
কারয়াছিলেন। তুঁকাজীর বংশধরগণই এক্ষণে ইন্দোরে 
রাজত্ব করিতেছেন। তাহাদ্দিগের আনিপুরুষ যে অহল্যার 
মলোমত গু গ্রীতিভাজন ছিলেন, তাহাই এক্ষণে তাহার! 
তুকাঞ্ীর, সপ্বন্ধে সর্বাপেক্ষা গৌরবের বিষ বণিয়া 
বিবেচনা করেন। | 


ঈ্‌ 





দ্বিতীয় অধ্যায়। ও 


ডি 


রমণী হইয়াও. অইল্যা যেবূপ দক্ষত| ও স্ুশৃঙ্খলার 
সহিত আপনার গুরুভার বহন করিরা গিয়াছেন, তাহ! 
চিন্ত! করিলে বিশ্মিত হইতে হনব । তাহার শ্বশুর মলহর- 
রাও বাহুবলে হুপ্নকার বংশের দৌভাগ্যের প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার রাজ্যের আভ্যন্তরীণ উন্নতি ও 
শৃঙ্খলা অহল্যার দময়েই সাধিত হইয়াছিল। রাজসংসারের 
বিপুল সম্পত্তি অহল্যারই হস্তে সমর্পিত থাকিত। তিনি 
রাঙ্গের আনব ব্যন্ন পুঙ্থান্ুপুঙ্খরূপে অনুমন্ধান করি- 
তেন) এবং তীহারই স্ুবাবস্থার গুণে সে মময়কার 
দেণীয় রাজানমূহের মধ্যে হুলকার-রাস্্য একটী প্রধান 
সমৃদ্ধশালী রাজো পরিণত হ্ইয়াছিল। প্রজাগণের স্থৃথ 
ও শান্তি অহল্যার জীবনের গ্রধান লক্ষ্য ছিল। তাহার 
শক্তি ও দামথ্যে যতদুর সম্ভব, গ্রজাগণের মঙ্গল সাধনে 


* তিনি কখনও ওঁদবাসীন্ত প্রদর্শন করিতেন না। এক্ষণে 


আমাদিগের দেশে যেরূপ অবরোধ-প্রথা প্রচলিত 
হইয়াছে, মুদলমানদ্রিগের আগমনের পূর্বে ভারতবর্ষে 
এরূপ ভাবে অবরোধ 'প্রথা প্রচলিত ছিল না। মহারাষ্ট- 
গণ মুঘলমানদিগের কর্তৃক ভারতের অন্তান্ জাতির 
ন্তাধ কখনও সম্পূর্ণরূপ বিজিত হন নাই; সেইজন্য 
মুমলমান জাতির রাজনীতি ও পামাদ্িক প্রথা মহারাষ্ 


৩৬ অহল্যা-বাই। 
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সমাজে প্রবেশ লাত করে নাই। অহল্যা অবাধে প্রকাশ 
রাছনভায় উপবিই থাকিয়া, রাজকার্ধ্য পর্যালোচনা 
করিতেন। রাজ্যভার গ্রহণের অব্যবহিত পরেই তিনি 
সমস্ত রাজ্যের ভূষির পরিমাণ করিয়া, রাজস্থসন্বন্ধে 
কতকগুলি নিয়ম, প্রচলিত করিয়াছিধেন। অনেক 
রাজা এরপ স্থলে আয় বৃদ্ধির জন্য, প্রজাগণের ভূম্প- 
ত্তির উপর হস্তক্ষেপ করিয়া! থাকেন। কিন্ত অহল্যার 
প্রজাগণ পুর্বপুক্ুষ হইতে যে স্বত্ব উপভোগ করিয়া 
আপিতেছিলেন, ত্বাহাতে তিনি হস্তক্ষেপ মাত্র করেন 
নাই। প্রজাগণের সকল প্রকার আবেদন তিনি স্বয়ং 
শ্বকর্ণে শ্রবণ করিতেন। তাহার কর্তৃব্যজ্ঞান এরূপ 
প্রবল ছিল যে, বিচারপ্রার্থীর আবেদন অতি সামান্ত 
হইলেও, সবিশেষ অন্থসন্ধান না করিয়া, তিনি কখনও 
কোন আজ্ঞা প্রদান করিতেন ন1। মধ্য ভারতের ইন্তি- 
হাস-লেখক স্থার জন ম্যাকলম্‌ এ মম্বন্ধে লিখিয়াছেন, 
যেকি জানি হুলকার বংশীয়গণের নিকট অনুসন্ধান 
করিলে, পাছে স্বাহারা পক্ষপাতিত্ববশ তঃ অহল্যার সম্বন্ধ 
অতিরিক্ত প্রশংসা করেন, সেইজগ্ত আমি, যতদূর সম্ভব, 
নিঃসম্পক্কীয় ব্যক্তিগণের নিকট অস্ুসন্ধান করিয়াছি 
কিন্ত আননের বিষয় এই যে, যতই অনুন্ধান করিয়া্ধি, 


ঠা দ্বিতীয় অধ্যাঁয়। ৩৭ 
অহল্যার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ততই অধিক বর্ধিত হ্ই- 
য়াছে*। রাজকার্ধ্য হইতে অবনর লাভ করিয়া! অহল্য! 
যতটুকু সময় পাইতেন, তাহা ধর্মান্ুশীলনে 'ও সৎকার্ধো 
অতিবাহিত করিতেন। তাহার সাংসান্বিক প্রত্যেক 
কার্্যারই মূলে প্রগাট ধর্মবিশ্বাস বর্তমান ছিল। তিনি 
বলিতেন, “ঈশ্বর আমাকে যে ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন, 
তাহার সদ্ব্যবহারের জন্ত আমি তাহার নিকট দায়ী।” 
অপরাধীকে দণ্ড দিতে হইলে অহলাণার কোমল হৃদয় 
বড়ই বাখিত হইত। তাহার মন্ত্িগণ তাহাকে বলিভেন, 
রাজত্ব করিতে হইলে এরূপ কোমলছদয় হওয়া উচিত 
নয়) ছুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন ভিন্ন কোন রাজা 
রক্ষা হওয়] সম্ভব নস্। মন্ত্রিগণের কথ| যে সত্য, অহলা! 
নিজেও তাহা বুঝিতেন; কিন্তু স্বাভাবিক কোমলতা 
'বশঠঃ তিনি মকল সময় মনত্িগণের পরামর্শ অনুদারে কাধ্য 
করিতে পারিতেন না। কাহারও প্রাণদণ্ডের বা তারদৃশ 
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কোন কঠোর আজ্তা প্রদান করিবার সময় তিনি 
বলিতেন, “মরণ-ধর্মমশীল জীব হইয়া, সেই দর্বশক্তিমানের 
স্ট কোন প্রাণীকে বিনাশ করিবার পূর্ব্বে আমাদিগের 
একবার বিশেষরূগে চিন্তা করিয়! দেখা কর্তব্য | 

সাধারণ ব্ুমনীগণ অনেক সময় বৃথা কাধ্যে ও অসার 
কথোপকথনে সময়়াতিপাত করিয়া থাকেন: অহল্য! 
কখনও পেরূপ করিতেন না। অনর্থক সময়ক্ষেপ করা 
তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। তাহার দৈনন্দিন কার্ধ্যের 
একটা পাঙুলিপি হইতে অবগত হওয়াযায় যে, তিনি 
প্রতিদিন স্থর্ধ্যোদয়ের পূর্বে শয্যা ত্যাগ করিতেন। 
প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া, সন্ধা| বন্দনাদ্দির পর, তিনি 
নিয়মিতরূপে রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণ ইত্যাদি 
শ্রবণ করিতেন। সেই সময়ে তাহার দ্বারদেশে বছ- 
সংখ্যক ভিক্ষুক সমাগত হইত। অহল্যা স্বহন্কে তাহা- 
দিগকে ভিক্ষা দিতেন এবং তাহার পর. নিমন্ত্রি 
্রাঙ্মণ পগ্ডিতদিগকে পরিতোষ পুর্ন্ঘক আহার করাইয়া, 
স্বয়ং যংকিঞ্চিং আহার করিতেন। নিজের পানাহার 
সম্বন্ধে তিনি অতি নিষ্ঠাবতী ছিলেন। হুপকারবংশ 
মহঠাবার্াদুপিত।ব মধ্যে যে জাতির অন্তভূতি, তাহার, 
বিধবাগণের পক্ষে মতস্ত মাংসাহার নিষিদ্ধ নয়। কিন্ত 


।(খ৩।* ব্)ার। গরণ টা লু সঙ রি 
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অহনা! কখনও মস্ত মাংস স্পর্শ করিতেন না। আহারের 
পর-সামান্ত ক্ষণ বিশ্রাম করিয়া, তিনি রাজ সভায় যাইয়া 
বদিতেন এবং সেখানে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নিয়মিতরূপ রাজন. 
কার্য করিতেন। অপরাহ্কে সভ! ভক্ষ হইবার পর 
অনু'ন তিন ঘণ্টা কাল সায়ংসন্ধ্যা, পৃ! ইত্যাদিতে 
অতিবাহিত হইত। তাহার পর পুনর্ধবার রাজকার্ধয 
আলোচনা করিতে বমিতেন। 'এইরূপে দৈনিক সমস্ত 
কার্ধা শেষ হইলে রাত্রি প্রায় ১১টার সময় তিনি শয়ন 
করিতেন। দেবপৃজা, উপবান এবং রাজকাধ্য, এই 
তিন বিষরে তীহার কৰনও আলন্ত বা ওদাসীন্য ছিল ন1। 
মহারা্ই দেশে যত প্রকার উৎমৰ এবং ধর্মানুষ্ঠান 
প্রচলিত আছে, সকল গুলিই তিনি অতি যত্ব ও শ্রদ্ধার 
সহিত সম্পাদন করিতেন। অনেকে কেবল সামাজিক 
রীতি অক্ষু্ণ রাখিবার জন্তই পুঁজ] পাঠাগি করিয়া 
থাকেন; কিন্তু অহল্যা সেরূপ ছিলেন না) তাহার 
ধর্মানুষ্ঠান প্রগাঢ় ভক্তিমূলক ছিলি। কেবল দেবতা 
বিশেষের পুজাই ষে তীহার নিকট ধর্মানুষ্ঠান বলিয়া! 
বিবেচিত হইত, তাহ! নয়? দীন দরিদ্রের সেবা, রাজ- 
কার্য, পূর্ত কার্ধা প্রভৃতি সমস্তই তাহার 'নিকট ধর্ধানু- 
মোদিত কাধ্য বলিয়। পরিগণিত হইত কেহ কেহ মনে 
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করেন, যে ধর্ানষ্ঠান .করিতে যাইলে, সাংসারিক কার্য 
করা হয় না, এবং সাংসারিক কার্ধ্য করিতে হইলে, ধন্মানু- 
্টান করা যায় না। কিন্তু এপ বিশ্বাস দম্পর্ণ ভ্রমাত্মক। 
ংসারে থাকিলে যে ধর্মানুষ্ঠানের অনেক বিদ্ব হয়, তাহা! 
সভা, কিন্ত ধিনি সাংসারিক বিষয়ে পুঙ্থানুপুঙ্ঘ রূপ পিপ্ত 
হইয়াও “ভগবত পদারবিন” বিস্থৃত না হন, তিনিই 
প্রত ধার্মিক, এবং সংসাররূপ সংগ্রাম ক্ষেত্রে তিনিই 
বিজয়ী বীর। সংসারে থাকিয়াও কিরূপে ধর্মান্ুষ্ঠান 
করিতে হয়, অহল্যার জীবনে আমরা তাহার সুন্দর 
দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। ব্রত, পুজা, উপবাস প্রভৃতি 
হিন্ধন্মান্ুমোদিত কোন রূপ অনুষ্ঠানেই তাহার ওদাসীন্ত 
ছিল না, অথচ পুঙ্াান্ুপুঙ্খরূপ বিষয়ালোচনায়ও তিনি 
পরাজুবী হইতেন না। ভোগন্গুখের বাদন! না রাখিয়া 
অহলাা যেরূপ রাজত্ব করিয়। গিয়াছেন, ইতিহাসে সেরূপ 
দৃষ্টান্ত অতীব বিরল। 
রাঁজোচিউ কর্তব্য প্রতিপালন করা সক মে 
কঠিন । সময় বিশেষে তাহা আরও স্থকঠিন হইয়। থাকে। 
অহল্যার মহত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে সেই জন্ 
যে মময়ে তিনি, আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, তাহা 
অন্থধাবন করা আবশ্যক। এখন ভারতবর্ষ যেকূপ 
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শান্তিস্থখ ভোগ করিতেছে, অহলার ময় সেয়প 
অবস্থা ছিল না। ইংরাজ শাসনের ভয়ে দেশীয় রাজন্ত- 
বর্গ, এক্ষণে আর পরস্পরকে আক্রমণ করিতে সাহস 
করেন ন|। হিমজীর্ণ ভূজঙ্গের ন্যায় তাহাদিগকে 
বাধা হইয়া শান্তভাব অবলম্বন করিতে হইগ্াছে। কিন্তু 
অহলার, সময়ে ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ মধ্য তারতের, 
অবস্থা অন্তরূপ ছিল। আঁফুকার নিরস্তরবিবদমান-হিংশ- 
জন্তমমাকুল অরপ্যানীর সহিত তাহার তুলনা করিলে বোধ 
হয অসঙ্গত হইবে না। একদিকে লুষঠনকারী দুর্দান্ত 
মহারা্ট্রগণ, অপর দিকে জাঠ, রোহিলা, পিগারী প্রভৃতি 
নানা জাতীয় এবং নান! ধর্মসম্পরদায়ন্থ সৈনিক দস্থ্যগণের 
উপজ্রবে মধা ভারত তখন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইতেছিল। 
এরূপ অবস্থায় অহলা। যে আপনার রাজ্যে শান্তি ও 
" স্থশাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিলেন, ইহ তাহার 
পক্ষে অতীব গৌরবের বিষয় | তাহার শাদনের এমনই 
গুণ এবং তাহার নামের এমনই প্রভাব ছিল, ষে তাহার 
গরাতিবাদী মমরলোলুপ রাজন্য বর্গের মধ্যে কেহ কখনও 
তাহার রাজ্য আক্রমণ করিতে সাহস করেন নাই। 
একবার মাত্র উদয়পুরের রাঁণা, কয়েক সপ্তাহের জন্য) 
তাহার বিরুদ্ধে অন্তর ধারণ করিয়া ছিলেন, কিন্তু অহল্যার 
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প্রেরিত সেনাপতির নিকট পরাজিত হইয়া, তিনি সত্বরই 
সন্ধি গ্রার্থন! করিতে বাঁধা হইলেন। তাহার সভার 
ছন্তান্ত রাজগণের প্রেরিত ষে সকল দূত অবস্থিতি 
করিতেন, তাহারা সকলেই এক বাকো তাহার মহ্ক 
স্বীকার করিয়াছেন । অহল্যারও প্রেরিত রাজদূত পুনা, 
হায়দ্রাবাদ, শ্রীরঙ্গপত্তন, নাগরপুর, কলিকাতা পড়তি সে 
সময়কার সমস্ত প্রধান প্রধান রাজধানীতে অবস্থিতি 
করিতেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, অহল্যার রাজা- 
কালে যুদ্ধ বিগ্রহা্দির ভার  তুকাজীর হস্তে সমর্পিত ছিল, 
স্থৃতরাং তুকাজী যে সকল যুদ্ধে বিজী হইয়া গে'রব 
লাভ করিয়াছিলেন, এস্থলে তাহার উল্লেখ নিশ্রয়োজন। 
অহল্যার শাসনকাল যুদ্ধবিগ্রহাঁদির জন্য প্রসিদ্ধ নহে; 
প্রজাবর্গের কলাণের জন্য তিনি যাহ! করিয়াছিলেন, 
তক্জন্তই তাহার নাম ন্মরগীয় হইয়াছে । »অধীনস্থ 
প্রদেশসমূহ শাসনের জন্য তিনি শ্ব্প মাত্রই টৈন্য রাখি- 
তেন, কিন্তু তাহার এমনই সুব্যবস্থা ছিল, যে মেই 
্বল্পমাত্র সৈম্তেরই সাহায্যে তিনি তাদৃশ সঙ্কট কালেও 
স্বরাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আমাদিগের 
শান্্রকারগণ “ভীম” এবং কান্ত” এই উভয় গুণের 
সম্মিলনকে প্রকৃত রাজলক্ষণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। 


অহল্যার চরিত্রে ইহাও প্রচুর পরিমাণে বর্তমান ছিল । 
স্থশীল এবং শান্ত-্বভাব গ্রজাদিগকে তিনি সন্গেহ বাব- 
হারে পরিতৃপ্ত করিতেন; কিন্তু উগ্রগ্ররূতি এবং অবাধা 
্রচ্ার্দিগকে কঠোর দগ্ডদানেও তিনি পরাজ্মুখী ছিলেন 
না। প্রজাগণের ন্তাঁয় আশ্রিত জনেরও প্রতি তিনি 
প্রয়োজন অনুমারে উপযুক্ত কঠোরত| ব! কোঁমলতা অব- 
লগ্বন করিতেন। উগ্র এবং চপলপ্রক্ৃতি প্রহর 
নিকট কার্যা করা অপেক্ষা ভূত্যের পক্ষে অধিকতর কঃ- 
কর আর কিছুই নাই। কিন্তু অহল্য তাহার অন্ুজীবি- 
গণের প্রতি এরূপ স্সেহবত্ী ছিলেন যে, তাহার দীর্ঘ 
রাজত্বকাঁলের মধ্যে কখনও মন্ত্রী পরিবর্তন করিতে হয় 
নাই এবং অন্থান্ কর্মমচারিগণের মধ্যে ও কচিৎ কখনও 
কাহাকে পরিবর্তিত করিতে হইয়াছিল। 

অহল্যার সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে ইনদোর একটা 
সামান্য পর্পী মাত্র ছিল। তীাহারই সময়ে ইহা সমৃদ্ধি- 
শালিনী নগরীতে পরিণত হয়। তাহার জুশাঁদন ও সদ্ধা- 
বহার-গুণে আকুষ্ট হইয়া, দেশ দেঁশাস্তর হইতে বণিকগণ, 
সেখানে আসিয়া, বাদ করিতে আরম্ভ করেন। নগর 
বাদিগণের উপর কেহ কোন রূপ অত্যাচার করিলে, 
তিনি ধতই উচ্চপদস্থ হউন না, অহল্যা তাহাকে কখনও, 


ক্ষমা করিতেন না। একবার তুকাজী ইন্দোরের 
সান্নিধ্য অবস্থানকালে শুনিতে পাইলেন, যে সেখানকার 
কোন ধনী বণিক নিঃসস্তান পরলোক গমন করিয়া- 
ছেন। লোকের প্ররোচনায় এবং প্রচলিত রাজ নিয়মের 
অনুারে, তিনি পরলোকগত বণিকের সম্পত্তি অধিকার 
করিতে উদ্যত হইলেন। অহলা তখন ইন্দোরে 
ছিলেন না। তিনি মিসির নামক স্থানে অবস্থিতি 
করিতেছিলেন। বণিক-পত্রী তাহার নিকট উপস্থিত 
হইয়া, আপনার অবস্থা জ্ঞাপন করিলেন। অহলা। 
সবিশেষ শ্রবণ করিয়া, তাহাকে সন্মানস্থচক পরিচ্ছদ 
গ্রদানপূর্ধবক বিদ্বায় করিলেন এবং তুকাজীকে এরূপ 
উৎপাঁড়ন হইতে নিরন্ত ছইবার জন্য আদেশ করিয়া 
পাঠাইলেন। অহল্যার আদেশ উল্নজ্বন করিতে তুকা* 
জীর সাহস হইল না। বণিক-পড্ীর হৃদয় কৃঙজ্রতায় ' 
পূর্ণ হইল এবং ইন্দোরবাীমাত্রই, এইরূপ উদ্দাবস্থায় জন্য, 
অহল্যাকে শত মুখে প্রশংসা করিতে লাগিলেন । 
হুলকার-বংশের আশ্রিত সামন্ত বর্গেরও সহিত 
অহল্য। যথেষ্ট, সদ্যবহার করিতেন। তাহার রাজত্বের 
পূর্বে ইহাদিগের ৃহিত রাজস্ব সম্বন্ধে কোনওরপ সুব্যবস্থা 
ছিল না। যখন যেরূপ ইচ্ছা, উভয়পক্ষ, সুবিধা অনুসারে, 
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দেইরূপ আদান প্রদান করিতেন । তাহাতে উভয় পক্ষে- 
রই বিশেষ অন্রিধা হইত। অহঙ্যা তাহাদিগের সহিত 
গরিতোষ-জনক বন্দোবস্ত করিলেন। রাস্ধোর সমৃদ্ধ 
এবং শান্তি বিস্তারের জনা, তিনি কোন উপায়ই 
অবলম্বন করিতে নিরন্ত হইত্েন না। বণিক, 
কৃষক এবং কুশীদোপজীবীদিগকে সমৃদ্ধিমান দেখিলে 
তাহার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইত্ব। তখন অহস্যার 
প্রতিবাসিগণের মধ্যে এমন অনেক ছুরাচার নরপত্ি 
ছিলেন, যে তাহারা আশ্রিত প্রজাবর্গের সর্বাস্ব লুষ্ঠন 
করিতেও কিছুমাত্র কুন্ঠিত হইতেন না। পাছে রাজ! 
জ্বানিতে পারিয়া লুন করিয়া লইয়া যান, এই ভগ্মে 
অনেকের প্রজ্বাবর্গ আপনাদিগের ক্লেশাঞ্জিত অর্থ 
গোপন্ রাখিতে বাধ্য হইতেন, স্বেচছানুূপ ব্যয় এবং 

*উপভোগে নাহন করিতেন না। অনেক রাক্বার রাজ্যে 
অট্রালিক! নির্মাণ, শিবিকারোহণ প্রভৃতি কার্ধ্য প্রজার 
পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। অহল্যা এই সময় তাহার প্রজাবর্থের 
সঙ্গে মাতার ন্তায় সন্বেহ ব্যবছার করিতেন। তাহার 
কোন প্রন্ধা নিজের চেষ্টায় এবং পরিশ্রমে উন্নতিলাভ 
করিয়াছে গুনিলে তিনি তাহার প্রতি দ্বিগুণ অনুগ্রহ 

প্রকাশ করিতেন। প্রজাগণের ক্রেশার্জিত অর্থে লালস| 


আদাসসপশিশিএএলিন। 
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প্রকাশ কর! দুরে থাকুক, স্বেচ্ছাক্রমে কেহ দান করিলেও 
তিনি তাহা গ্রহণ করিতেন না। একবার তাহার রাজ্যের 
কোন স্থানে একজন বণিক নিঃসন্তান পরলোক গমন 
করেন। অহল্যার কোন কনম্মচারী বণিক-পত্ীর 
নিকট তিনলক্ষ মুদ্রা উৎকোচ প্রার্থনা করিয়া তাহাকে 
ভয় প্রদর্শন পূর্বক বলিলেন যে, উৎকোচ প্রদান না 
করিলে, বপিকের পরিত্যক্ত সমস্ত সম্প্তি রাজকোবভুক্ত 
হইবে। বণিক-পত্রী আত্বীরগণের পরামর্শে দত্তক পুত্র 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু উৎপীড়ক কর্চারী দেই 
বালককে বণিকের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বলিত্না 
স্বীকার করিলেন না। বণিক-পত্বী তখন নিরুপাঁয়ে 
অহল্যার শরণাপন্ন হইলেন। অহ্ল্যা, সমস্ত অবস্থা 
শ্রবণ করিয়া, অত্যাচারী কর্মচারীকে তৎক্ষণাৎ দূরীভূত 
করিবার আদেশ দিলেন এবং বণিক-পত্বী যে বালকটাকে 
দত্তক-পুত্র রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাকে পাতৃন্নেহে 
ক্রোড়ে লইস্সা, বস্ত্র, অলঙ্কার এবং সম্মানস্থচক শিবিক! 
প্রদান পূর্বক বিদায় করিলেন। বণিক-পত্রী কৃতজ্ঞ চিন্তে 
তাহাকে বৃহমুল্য উপচৌকন প্রদান করিতে চাহিলেন? 
কিন্ত অহল্য। তাহার প্রস্তাবে কর্ণপাতও করিলেন না? 
আর একবার তাহার রাজ্যের ছুই ধনাঢ্য ভ্রাতা! 
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নিঃসন্তান পরলোক গমন করেন। তাহাদিগের প্রচুর 
সম্পৃত্তি ভোগ করিবার জন্য কোন উত্তরাধিকারী ছিল 
না। জ্যোেষ্ঠাভ্রাতার পত়ী, দত্তক পুভ্রাদি গ্রহণ না 
করিয়া, স্বামী এবং দেবরের সম্পত্তি অহল্যাকেই প্রদান 
করিবার জনা, তাহার নিকট আগমন করিলেন। এরূপ 
্বেচ্ছা-গ্রদত্ত দান গ্রহণ করিলে, অহল্যার পক্ষে যে কোন 
অপরাধ হইত না, তাহ! বল। বাহুল্য। কিন্ত 
নিশ্বার্থহদয়া অহল্য। বিধবার সম্পত্তি গ্রহণে অস্বীকৃতা 
হইলেন। বিধবা বারম্বার অনুরোধ করিলে, তিনি 
তাহাকে বলিলেন, “যদি আপনার নিজের অর্থের কোন 
প্রয়োজন ন1 থাকে, তাহা হইলে আপনি তাহা আপনার 
পরলোকগত স্বামীর স্মরণার্থ দেবসেবায় এবং সাধারণের 
মক্ধলজনক কাধ্যে ব্যয় করুন্;--তাহা হইলে আমি 
পরিসু্ হইব ঃ অহল্যার পণা11%514 বিধবা! 
আপনার সম্পত্তি নানাবিধ সতকার্ষেয এবং দেবমন্দির 
ইত্যাদি নিশ্মাণে ব্যয় করিলেন। অহ্ল্যার উদ্দেস্ত 
সার্থক হইল। যাহাদিগের ধারণ! আছে যে, অশিক্ষিত 
এবং কুসংস্কারান্ধ হিন্দু রাজগণের অধীনে প্রজাগগের 
সুখশান্তি ছিল না, তাহাদিগকে আমরা অহল্যারস্থায় 
রাজীর শাদনকাল আলোচন! করিতে অনুরোধ করি। 





অহল্য! রাজকার্ধ্য সম্বন্ধে একদিকে যেমন কোমনূতা 
প্রার্শন করিতেন, প্রয়োজন হইলে, অপর দিকে তেমনই 
কঠোরতা অবলম্বনেও পরান্ুখী ছিলেন না। তাহার 
রাজান্থ ভীল দন্থ্যদিগের দমনে তিনি যথেষ্ট তেজস্থিতা ও 
দুঢচিত্বতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ভীলগণ অহলার 
রাজ্যের নানা স্থানে এবং মালবের আসন্নবর্তী প্রদেশ 
দমূহে বান করিত। তাহাদিগের অত্যাচারে নিরীহ 
পথিকগণ আপনাদিগের সম্পত্তি লইয়া, গ্রা্ হইতে গ্রামা- 
স্তরে গমন করিতে পারিতেন না। ইংরাজ রাজত্বেও এই 
ভীল বস্থাগণ অন্যাপি সম্যক্রূপ শাসিত হয় নাই! 
স্থৃতরাং অহল্যার সময়ে তাহাদিগের উপদ্রব যে কিরূপ 
প্রবল ছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। 
অহল্যা প্রথমতঃ, তাহার স্বাভাবিক কোমল ব্যবহার দ্বারা; 
ভীলদিগকে বশীভূত করিবার চেষ্টা পাইলেন । কিন্তু 
যখন তিনি দেখিলেন যে, তাহারা! কোমলতা পরিবর্তিত 
হইবার পাত্র নহে, তখন তিনি অতি কঠোর দণ্ডবিধান 
দ্বারা তাহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন । 
বুসংখাক ভীল-দলপতি নিহত এবং ভীল-গ্রাম উৎসন্ন 
হইলে, ক্রমশঃ ভীলদিগের চৈতন্য হইল। তখন তাহার 
'হল্যার প্রস্তাবান্ুরূপ কার্দ্য করিতে স্বীকার করিল। 


দ্বিতীয় অধ্যায়। ৪৯ 





তাহাদিগকে পরাজিত এবং অনুগ্রহাকীজ্ষী দেখিয়া, 
অহুল্যাও কোমল ব্যবহারে নিরন্ত হইলেন না। তিনি 
তাহাদিগকে দন্থাবৃত্তি ও মুগয়! ছারা জীবন নির্বাহের 
অপেক্ষা কৃষি ও ব্যবসার ইত্যাদি উৎরষ্টতর,উপায় দেখা- 
ইয়া দিলেন। ভীলদিগের মধ্যে অনেক দিন হইতে এইরূপ 
নিয়ম প্রচলিত ছিল, যে প্রত্যেক পথিককে, তাহাদিগের 
অধিকার দিয়া যাইতে হইলে, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কর দিতে 
হইত। * অহল্য। তাহাদিগের এই পূর্বাপর প্রচলিত স্বত্থ 
উচ্ছিন্ন করিলেন না। কিন্তু সেই দঙ্গে তিনি এইরূপ 
নিয়মও প্রচলিত করিলেন, যে প্রত্যেক ভীল-দলপতিকে 
তাহাদিগের অধীনস্থ প্রদেশে পথিকদিগের ধন ও প্রাণ 
রক্ষার ভন্য দায়ী হইতে হইবে। অহল্যার এইনধপ 
যুগপৎ কঠোর এবং কোমল ব্যবহারে দুর্দান্ত ভীলগণ 
ক্রমশঃ বশীভূত হইয়া আমিল। 

 অহল্যা ভারতবর্ষের অতি দূরবর্তী প্রদেশের রাজন্ত- 
গণেরও সহিত সর্বদা! সংরাদ ও পত্রাদি বিনিময় 
করিতেন। অন্তান্ত রাজ্যের প্রজাবর্গের অবস্থা অবগত 
পরিমাণ বিভিন্ন | লাধারণভঃ ইহ, একটী বৃষ যত ভার লইয়া 


দ্বাইতে পারে, তংপরিমাণ ভ্রব্যের উপর। আধ গয়নার অধিক নয় । 
চু 


বীপীিলিউস শপ ০:৮০: 


চটি পু  অহল্যা: -বাই। 








হইক়া, তাহাদিগের সহিত তুলনায়, নিজের প্রজাবর্গের 
সখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিবার জন্য, তিনি সর্বদা উৎসুক 
থাকিতেন। হুলকার রাজের নানা স্থানে তিনি বহু- 
সংখক হূর্গ, নির্মাণ করিয়াছিলেন। গমনাগমনের 
সুবিধার জন্ত তিনি বিষ্ব্য-পর্কতের উপর দিয়া একটা 
পথ প্রস্তত করিয়াছিলেন । পর্বত এই থানে প্রায় লম্ব- 
ভাবে উখিত হইয়াছিল; স্থতরাং ইহাতে তাহাকে গ্রচুর 
অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছিল। হুলকার রাজ্যের নান 
স্থানে তিনি দেবমন্দির, পথিকদিগের জন্ত বিশ্রামাগার 
এবং কৃগ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। মলহররাও মৃত্যুকালে 
প্রচুর সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন। অহল্যা, তাহার 
উত্তরাধিকারিণী হইয়াই, তাহা দান, অতিথিসেবা, 
দেবপুজ! প্রভৃতি সৎকাধ্যে ব্যয়ের জন্য, নির্ধারিত 
করিয়াছিলেন। তাহার এইরূপ নিয়ম ছিল টে, রাজ- 
কোষের উদ্ত্ত অর্থ একত্র করিয়া, তিনি ভঃগ্ার উপর 
অঞ্জলি-প্রমাণ গঙ্গাজল এবং কতকগুলি তুলমীপত্র 
নিক্ষেপ করিতেন। রাজপুরোহিত সেই সঙ্গে মন্ত্রপাঠ 
করিতেন।-তদুবধি সেই অর্থ কেধলই নানারূপ সৎকাধ্যে 
ব্যয় হইত; কম্মিন্‌ কালেও, তাহার এক কপর্দক অন্ত 
কোন কাধ্যে ব্যয় হইতে পারিভ না। তীছার নিজ 


টি দ্বিতীয় অধ্যায়। ৫১ 
হত এ ৪ 
রাজ্যের উন্নতির জন্ত তিনি যাহা করিয়াছিলেন, আমরা 
তাহার উল্লেখ করিয়াছি । কিন্তু তাহার দয়া ও বদান্ততা 
কেবলই তাহার নিজ রাজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। 
ভারতবর্ষের যে সকল স্থান হিন্দুধস্ম মতে ,পবিত্র বলিয়া 
প্রসিদ্ধ, তাহার প্রায় সর্বত্রই তাহার কীর্তি বর্তমান 
আছে। জগ্রন্নাথযাত্রিগণের গমনাগমনের জন্য, তিনি 
যে প্রশস্ত রাজপথ নির্মাণ করিরাছিলেন, জীর্ণ এবং 
অসংস্কৃত অবস্থায় এখনও তাহা সহস্র মহত্র পথিকের 
ক্লেশ নিবারণ করিতেছে । * 

আমরা বলিয়াছি ষে, ভারতবর্ষের বছুসংখ্যক গ্রধান 
তীর্থক্ষেত্রে অহল্যার কীর্তি অদ্যাপি বর্তমান আছে। 
এই সকল প্রধান তীর্থক্ষেত্র ব্যতীত অপেক্ষাকৃত অ- 
প্রসিদ্ধ শভ শত তীর্যেও তিনি অর্থ সাহাবা করিতেন। 
দাক্ষিণাত্যের অনেক গুলি তীর্থের দেবমূর্তি ও মন্দির 
গ্রতিদদিন তাহারই প্রদত্ত গঙ্জাজলে স্নাত ও ধৌত হইত | 
বহুশত ক্রোশ দূর হইতে প্রতিদ্দিন এইপপ গঙ্গাজল 
আনয়ন করিতে তাহার যে কত অর্থ ব্যয় হইত, 

ধু কান্তেন ইটম্ার্ট নামক জনৈক নৈনিক-কর্মচারী, ১৮১৮ 
থটটান্দে হিমালয়স্িত ফেদারনাধ তীর্থে ভ্রমন করিতে যাইয়া দেখেন, 


থে অঙলার নাম নেখানে নমাদূত ও জাগ্রত রহিয়াছে। 
প্রায় ভিন হাজার ফুট উদ্ধে, যেখানে অগর মনুষ্যাবাসমান্জ নাই, 
দেখানে অহল্য| পথিকদিগের বিআামের জন্য ধর্শশালা এবং কু 


পরিপক্ক বিকাল বিআালিনর হা ॥ 











৫২ অহল্যা-বাই। 
তাহা সহজেই অনুমান কর! যাইতে পারে। শত শর্ত 
ভারবাহী এই কার্যের জন্য নিয়মিত রূপ নিযুক্ত ছিল4 
হিন্দুধর্মের প্রতি প্রগাঢ় এবং আন্তরিক বিশ্বাস 
ছিল বলিয়া, তিনি এরূপ বহু ব্যর়সাধ্য কার্যে কুষ্তিত 
হইতেন না। উপান্ত দেবতাকে আপনার বিশ্বাসান্ুরূপ 
কাধ্যের দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া, তিনি প্রজাবর্গের 
কল্যাণ সাধন করিবেন, এইরূপ বাসনা তাহার হৃদয়ে 
অর্ধদাই বলরতী থাঁকিত। একদিকে যেমনই তিনি 
প্রচলিত ধর্মমবিশ্বীনাঙ্ছ্যায়ী অনুষ্ঠান করিতেন, অপর- 
দিকে তেমনি সার্কাজ্বনীন ভাবে ভূচর, খেচর সকল 
প্রকার প্রাণিগণের সেবা করিতেও নিরন্ধ থাকিতেন না। 
তিনি প্রতিদিন দরিদ্রদ্িগকে ভোজন করাইতেন ঃ 
বিশেষ বিশেষ উৎসব দিনে নিতাত্ত নীচ জাতীপ়্ ব্যক্তি- 
দিগকে প্রচুর পরিমাণে আহার. করাইতেন ; শীতকালে 
গত বৃদ্ধপ্দিগকে শীতবস্ত্র প্রদান করিতেন 
ং গ্রীষ্মের কয়মান তৃষ্ণার্ত পথিক দিগকে ক্স ধন 
জন্য, রাজপথের স্থানে স্থানে স্বুশীতল জলকুস্ত 
সহ. লোক' দণ্ডায়মান রাখিতেন। যিসিরের কৃষকগণ 
অনেকদিন দেখিতে পাইত, যে তাহাদিগের পরিশ্রাস্ত 
মহিষ ও বৃষকে জল গান করাইবার জন্য রাহত্তা 
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ভিডি সি 
জনপাত্র হস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তিনি স্ব একটা 
বৃহৎ ক্ষেত্র গক্গীদিগের আহাধ্য শস্তে পুর্ণ করিয়া 
রাখিয়াছিলেন। নানা স্থান হইতে বিতাড়িত পক্ষী সমূহ 
দলে দলে আপিয়া সেখানে বাদ করিত । মৎস- 
দিগের জনাও নর্খ্দার জলে শক্ত, এবং গোধুম-মও 
নিক্ষিপ্ত হইত। তীর্থক্ষেত্রে গমনের লময় তিনি নানা- 
বিধ বৃক্ষের বীজ সঙ্গে লইয়া যাইতেন এবং মহস্ধে রোপণ 
করিয়! আসিতেন। রৌদ্রতপ্ত পথিক তাহাদিগের 
তলে বিশ্রাম করিবে, ক্ষুধাতুরগণ তাহাদিগের ফলে 
তৃপ্তিলাভ করিবে, এই তাহার উদ্দেশ্ত ছিল। এরূপ 
সার্বন্রনীন দয় অতি অন্ন মানবপ্রক্কৃতিতেই লক্ষিত হয়| 
ষে দেশে' এবং ষে সমাজে এক্প দরাময়ী রমণী জন্ম- 
গ্রহণ করেন, ভাহা ধন্য। ভারতবর্ষীর পৌরাণিক রমণী- 
গণের চরিত্র যে কেবল কবিকল্পনা নহে, অহুল্যার ন্যায় 
&তিহাধিক রমণীর চরিব্রই তাহার উৎকষ্ট প্রমাণ। 
অহল্যা যে সময় ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়াছিলেন, 
সে সময় তাহার অপেক্ষ। ক্ষমতাশালী ও সমৃদ্ধিমান্‌ দেশীয় 
বুপতির অভাব ছিল না। নিজাম, টিপুন্ুল তান,অযোধ্ার 
নবাব, সিক্ধিয্। প্রভৃতি তাহার সমকক্ষ এবং তাহার 
অপেক্ষা ক্ষমতাবান আরও অনেক নরপতি সে সময় 





৫৪ অহল্যা-বাই। ণ 





ভারতবর্ষে বর্তমান ছিলেন। কিন্তু সৎকার্ধে তাহার 
সমকক্ষ হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার সঙ্গে একত্র নামো- 
ল্লেখেরও যোগ্য আর কেহ ছিলেন না। বর্ষার ধারার 
ন্যায় তাহার করুণা সর্বজীবে ও সর্বস্থানে নিপতিত 
হইত। তিনি যে সংকার্ষে এত অর্থ ব্যয় করিতেন, 
তাহা কোঁথা হইতে আমিত, সে সম্বন্ধে 'পাঠকের 
স্বভাবত কৌতুহল হইতে পারে। সংক্ষেপে সে কথার 
উত্তর এই যে তীহার আয় অন্যান্য রাজন্যবর্গের অপেক্ষা 
অনধিক হইলেও, তীভার বায় তাঁহাদিগের ব্যয় অপেক্ষা 
অনেক ন্যূন ছিল। সাধারণ রাজন্গণ, তাহাদিগের 
বিলাসবামনা চরিতার্থ করিবার জন্য বায় করিয়!, 
অনেক সময় প্রজাগণের হিতার্থ অর্থ-বায়, করিতে 
পারেন না। কিন্তু অহল্যার নিজের জন্ কিছুই বায় 
ভিল না বলিলেও হয়। মুষ্টিমেয় আতপ তুলে ধাহাঁর 
পরিতৃপ্তি, তাহার সংকার্যে অর্থবায়ের প্রতিবন্ধক খুঁক ? 
রাজপদের অন্ত্রম রক্ষার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, 
তৃকাঁজী তাহ! ব্যবহার করিতেন, কিন্তু অহল্যা 
নিজে তগশ্চারিণীর ন্যায় থাকিতেন; সেই জন্য তাহার 
কখনও সংকার্ধে অর্থাভাব হইত না। আরও একটা 
কারণ ছিল। অধিকাংশ রাঁজার সর্ধন্ইই সৈনিক পরি- 
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প্টোষণে ব্যয় হইয়া থাকে; কিন্তু অহল্যার সৈনিক 
বায় অতি পরিমিত ছিল। অল্প সংখ্যক সৈন্যের দ্বারাই 
ভিনি রাজ্যের আতান্তরীণ শান্তি বর্তমান রাখিয়াছিলেন ; 
এবং . সৈনিক-সেবায় অর্থবায় না করিয়া, সংকার্যে 
ব্যয় করাতে, একটা অতফিত গুভফলও উৎপন্ন হইয়া- 
ছিল। অধিক সংখ্যক সৈন্য রাখিলেই প্রতিবাসিগণের 
, মনে স্বভাবত অবিশ্বাস ও সন্দেহ উৎপন্ন হয়। অহ্ল্যার 
সৈনিক সংখ্যার নূন্যতা। হইতে, তিনি যে কাহারও সহিত 
বিবাদ প্রাধিনী নহেন, সকলেরই মনে এইরূপ বিশ্বাস 
হইত; সুতরাং সাধ্যান্থসারে কেহই তাহার সহিত 
বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছ! করিতেন না । সেই জনাই 
অহল্যার,রাজ্য ত্রিংশৎ বদর কাল শান্তি-স্থ ভোগ 
করিয়াছিল। অবিরত যুদ্ধপঙ্জায় সজ্জিত থাকিলে, 
' শরন্ূপ শান্তি কখনই ঘটিত না। স্বৃতরাং সাংসারিক 
জ্ঞান লইয়া বিচার করিলেও, 'অহল্যা তাহার রাজ্যে 
শাস্তি রক্ষার জন্য যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, 
তাহার অপেক্ষা যে আর কোন উৎকৃষ্টতর উপায় 
হইতে পারে না, তাহ! অবশ্তই স্বীকার করিতে হইবে। 
তাহার একজন মনতরা্ত ব্রাহ্মণ কর্মচারী তাহার সম্বন্ধে 
এইরূপ বলিয়াছেন_রাজ্জী অহল্যার রাত্বের 
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শেষাংশে আমি পুনায় কোন সন্ত্ান্ত কার্যে নিয়োজিত 
ছিলাম । আমি বিশেষরূপ অবগত আছি যে, তাহার 
নাম উচ্চারণ মাত্র লোকের হৃদয়ে প্রগাট ভক্তি- 
ভাবের উদয় 'হইত। তাঁহার প্রতিবাসী নৃপতিগণের 
মধ্যে অনেকে তাহার রাজ্য আক্রমণ করা দূরে থাকুক, 
অন্যের আক্রমণ হইতে তীহার রাঁজা রক্ষা না করা, 
প্রতাবায়জনক বলিয়া বিবেচনা করিতেন। কেবল তীহার 
শ্বজাতীয় নরপতিগণ নহেন, হিন্দু, মুসলমান, সকলেই 
অহল্যার প্রতি শরদ্ধাবান্‌ ছিলেন। হায়দ্রাবাদের মুসল- 
মান হৃপতি নিজাম, মহীশুরের দূর্দান্ত, হিন্দুধর্শদবেী টিপু 
সুলতান, এবং পুনার ব্রাহ্মণ পেশোয়া, সকলেই সমভাবে 
ঈশ্বরের নিকট তীহার কল্যাণ ও দীর্ঘজীবন' প্রার্থন? 
করিতেন” 

কোন একটী ধর্মসঙ্গীতে ভগবানের সম্বন্ধে এইব্সপ 
কথিত হইয়াছে, যে ছি 

গ্যেকরে আমার আশ, 
করি তার সর্বনাশ ।» 

অর্থাৎ ধাহার! ভগবানকে কামন! করেন, তাহারা ষেশ 
নিজের সর্বনাশ দেখিতে প্রস্তত থাকেন; কখনও সাং" 
সারিক ন্থথের প্রয়্াসী ন! হন। করুণার প্রতিমূর্তি 
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অহঙলার জীবন আলোচনা করিঙলে ভগবান তাহার দাস- 
দাসীদিগকে কিরূপ ঘোরতর পরীক্ষার মধ নিক্ষেপ 
করেন, তাহার গ্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। আমর! 
পূর্বে অহল্যার প্রথম জীবনের মর্াস্তিক 'ছুঃখের বিষয় 
উল্লেখ করিয়াছি; শেষ জীবনে বিধাতা তাহার জন্য 


আরও গুরু ছখ রাখিয়াছিলেন। এইবার তাহার আলো- 
চনায় প্রবৃত্ত হইব । 








অহল্যার একমাত্র পুত্র মল্পরাও কিরূপ শোঁচনীয় 
অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, আমরা তাহা উল্লেখ 
করিয়াছি । মল্লরাওয়ের মৃত্ার পর অহলশার ছুহিতা 
মুক্তীবাই অহল্যার সাংসারিক শান্তি ও' গাস্বনাস্ল 
হইয্সাছিলেন। মুক্তাবাই বিবাহের পর স্বামিগৃহে বাঁ করি- 
তেন, এবং অহ্লা, নিজের অপর সন্তান সন্ততির অভাবে, 
মুক্তার একটা পুত্রকে সর্বদ! নিকটে রাখিয়া, পুষ্জবৎ স্লেহে 
প্রতিপালন করিতেন। এই বাঁলকটীকে নিকটে রাখিয়া, 
অহলা! পুত্রের অভাব কিয়ৎ পরিমাণে বিস্বৃত হইয়া- 
ছিলেন।' কিন্তু বিধাতার এমনই বিড়ম্বনা, মুক্তার পুপ্র, 
যৌবনাবন্থা গ্রাপ্ত হইয়া, .অহল্যার সমক্ষে প্রাপত্যাগ 
করিলেন এবং সে ঘটণার সম্বংসর অতীত হইতে না 
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হইতৈৈ, পুত্রশোকাতুরা মুক্ত! নিজে ও বৈধবাদশ প্রাপ্ত হই- 
লেন। পুত্রবিয়োগের পর জামাত্তা এবং দৌহিত্রের মুখু 
দর্শন করিয়া, অহলা! কিয়ৎ পরিমাণে শাস্তি প্রাপ্ত হইয়া- 
ছিলেন; স্থতরাং উপযু্পরি এইন্ধপ বিপৎপাতে তাহার 
কোমল হৃদয় একবারে নিশ্পেষিত হইয়া! গেল। কিন্তু 
এই স্থলেই তাহার যন্ত্রণার জবসাঁন ভহল না। পতি- 
পরার়ণা মুক্তা স্বামীর অন্থুগমন করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্পা 
হষঈটলেন। অহলা কন্তাকে সেই ভয়ঙ্কর সঙ্কল্প হইতে গ্রতি- 
নিবৃত্ত করিবার জন্য যথাসাধা চেষ্টা করিলেন; তাহার 
সম্মুখে ধূল্যবলুষ্টিত হইয়া ঘেই বৃদ্ধাবস্থায় স্টাহাকে পরি- 
তাগ করিয়া না যাইবার জন্য, বারস্বার অনুরোধ করিতে 
লাগিলেন, কিন্তু মুক্তা কিছুতেই আঁপনার সঙ্থপ্প হইতে 
বিচ্যুত হইলেন না। তিনি অতি সন্ষেহে, কিন্তু দৃঢ়তার 
মহিত জননীকে বলিলেন; “মা, তুমি আর কতদিন 
বাচিবে ? ছুই চারি বৎসরের মধ্যেই তোমার এই পবিত্র 
জীবন শেষ হইবে। কিন্তু আমাকে আরও বহুদিন 
বাচিয়া থাকিতে হইবে? স্বামী এবং পুত্র-বিরহিত হইয়া, 
তোমার মৃত্যুর পর আমার ষেকি অবস্থা ঘটিবে, তাহ! 
একবার ভাবিয়া! দেখ। জীবন তখন আমার পক্ষে ভার- 
বহ হইবে। কিন্তু আদ্গ আমি, মসন্মানে স্বামীর চিতা- 
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রোহণ করিয়া, যে শান্তি পাঁইব বলিয়া আশা করিতেছি, 
তখন সে অবসর থাকিবে না। মা, তুমি আমায় নিবারণ 
করিও না।” অহল্যা যখন দেখিশ্সেন যে মুক্তা কিছুতেই 
নিবৃত্তা হইবার নহেন, তখন তিনি অগতা সম্মতি দান 
করিলেন, এবং স্বচক্ষে কন্তার চিতারোহণ দেখিবার জন্ত 
প্রস্তুত হইলেন। সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইলে, সহ- 
মরণের অন্ুযাত্তিগণের সঙ্গে, তিনিও শ্রশান-ভূমিতে 
উপস্থিত হইলেন। পবিত্রসলিলা নর্শদার উপকূল 
আলোকিত করিয়া, চিতা প্রজ্জলিত হইল। অহল্যার 
তাৎকাঁলিক মানদিক অবস্থা বর্ণনা করিয়া বুঝাইবার 
সম্ভাবনা নাই। ধাহার হৃদয় খেচর ও জলচর প্রাণি- 
গণেরও জন্ত বাঘিত হইত, আজ তিনি আপনার প্রাণের 
পুভ্তলিকে চিতায় বিসর্জন দিতে আদিয়াছিলেন ; তাহার 
মানমিক ভাব যে কিরূপ হইয়াছিল, তাহা সহজেই 
অনুমান কর! যাইতে পারে। ধর্মবিশ্বাস এক' . কর্তবা- 
নিষ্ঠা মন্য্যের হৃদ যতদূর দবল হওয়া সম্ভব, অহল্যার 
হৃদয় ততদুর সবল ছিল। কিন্তু মাতৃন্সেহের উচ্ছাসের 
বিকট জ্ঞান, "যুক্তি, ধর্মবিশ্বাস সমস্তই পরাভূত হইল। 
প্রথম হইতেই অহল্যার হৃদয় যদিও মর্াস্তিক যন্ত্রণায় দগ্ 
হুইতেছিল, তথাপি তিনি কিয়ৎক্ষণ অবধি, ধীরতাবে 
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চিতীর পার্খে দণ্ডায়মান হইয়া, সেই হৃদয়বিদারক দৃশ্ব 
দর্শন করিতেছিলেন | কিন্তু-যখন অগ্রিশিখা মুক্তার, 
স্থকুমার দেহ স্পর্শ করিল এবং মুক্তার কাতর আর্তনাদ 
তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল, তখন তিনি* আর স্থির 
থাকিতে পারিলেন ন1। যুক্তার আর্তনাদ নিমগ্ন করি- 
বার জন্ত, অনুযাত্রিগণ চিতা বেষ্টন করিয়া চীৎকার 
করিতেছিল, এবং শঙ ঘণ্টা প্রভৃতির শবে চতুর্দিক 
পূর্ণ করিতেছিল। বৎ্দল-হৃদয়া অহল্যা মে অবস্থাস়্ 
আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। উন্মস্তার ন্যায়, সেই 
জনন্মোত তেদ করিয়া, কন্তার চিতায় থাপ দিবার জন্ 
উদাতা হইলেন। তাহার ছুই জন ব্রাহ্গণ কর্মচারী 
তাহার ছুইটা হস্ত ধরিয়া রাখিয়াছিলেন, স্থতরাং তিনি 
চিতায় ঝাপ দিতে গারিলেন না, কিন্তু নিজে নিজের 
হস্ত দংশন করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে 
মুক্তার এবং তাহার স্বামীর দেহ তন্মপাৎ হুইয়৷ গেল। 
অহ্ল্যা, নর্দ্দার ছলে তাহাদদিগ্নের প্রেতকৃত্য সমাপন 
করিয়া, গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। এই ঘটনায় 
তাহার হৃদয় এন্ধপ ব্যথিত হইয়াছিল যে' তিন দিন 
পর্যস্ত তিনি কোনরূপ আহাধ্য বন্ত গ্রহণ করিতে 
পারেন নাই। ক্রমশঃ তাহার হৃদয় অপেক্ষাক্কত শান্ত 
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হুইয়া আসিল। তিনি জামাতা ও ছুহিতার উদ্দেশে 
তাহাদিগের শ্মরণার্থ একটা অতি সুন্দর স্থৃতি-মন্দির 
নির্মাণ করিয়া, কথঞ্চিৎ শৌক সম্বরণ করিলেন ।* 
এইরপে অ্হল্যার রাজত্বকালের ত্রিংশত্বর্ষ পূর্ণ হইল। 
তাহার শাদনকালে ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা অধিক 
সংঘটিত হয় নাই। শাস্তভাবে, নিরাড়ম্বরে তীহ্ার জীবন 
অতিবাহিত হঈয়াছিল ; সুতরাং ধতিহাসিকগণ কোন 
প্রকার ঘুন্ধ বিগ্রহাদি উত্তে্রক ঘটনার অভাবে, ভাহাতে 
বর্ণনাযোগ্য অধিক উপাদান প্রাপ্ত হন্‌ না। ভগবানের 
ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ, জীবের প্রতি করুণ! এবং আশ্রিত- 
গণের গ্রাতি অন্ুকম্পা, ইহারই পৌনঃপুনিকন্তায় তিনি 
জীবুন শেষ করিয়াছিলেন। নিজের সুখের প্রতাশ! ন। 
করিয়া, কর্তব্যপরায়ণ হৃদয় কিরূপ পরসেবায় জীবন 
উৎসর্গ করিতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্বক এবং 
ই উন 


* নার জন ম্াযালকলম লিখিয়াছেন; “মাতৃস্রেহের 1নদর্নি-স্বূপ 
মেই স্মৃতিমন্দির অপেক্ষা! হুন্দর মন্দির ভারতবর্ষে অতি অল্পই 
আছে।” তিনি আরও লিখিয়াছেন। “আমি অহলাার একজন 
লন্্রান্ত এবং প্রাচীন কর্শচারীকে সঙ্গে লইয়া) ভাভার কন্তার চিতা- 
ভূ'মতে গমন করিয়াছিলাম। যেখানে মুক্তার চিতা প্রন্ত হইয়া. 
ছিল, এবং যেখানে দগ্ডায়মান হইয়া, অহলা| গেই হৃদয়তেদী দৃশ্য 
দর্ণন করিয়াছিলেন; তিনি তাহা আমাকে প্রদর্শন করিয়াছিলেন 1" 
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মাতৃরৌহে প্রজাপুগ্তকে প্রতিপালন পুর্বক ১৭৯৫ খুষ্টান্দে 
বাট বত্সর বয়সের সময় অইল্যা পরলোক গমন করিলেন । 
্বানী, পুত্র, কন্তা, জামাত ও দৌহিত্রের শোকে তাহার ' 
শরীর ও মন উভয়ই জঙ্জরিত হইয়া, সুতরাং 
মৃত্যু তাহার 'নিকট অতি শান্তিময় বলিয়াই বিবেচিত 
হইল। হিন্দু-বিধবার জীবনের প্রতি মমতা কোন কালেই 
থাকে না) তাহার উপর শোকে, তাপে অহল্যা এক- 
বারে অবমন্ন প্রায় জ্ইয়াছিলেন । শরীর অস্থুস্থ হইলেও 
তিনি নিয়মিত ব্রত, উপবাস ইত্যাদি হইতে বিরত 
থাকিতেন না; সেই জন্য মৃত্যু অতি সত্বরপদেই 
তাহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। যদিও তাহার নশ্বর, 
ধূলিময় দেহ পৃথিবীর ধুলির সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে, 
কিন্তু তিনি সংসারের কর্মক্ষেত্রে যে দৃষ্টান্ত রাখিয়া 
গিয়াছেন, তাহা এখনও তাহার স্বদেশী সহশ্র সহশ্র 
নরনারীর প্রাণে ধর্মভাব ও পবিত্রতা বর্ধন করিতেছে। 
অহল্যার প্রকৃতি এবং অনুষ্টিত কাধ্যের দোষ গুণ 
আলোচনার পুর্বে, তাহার আকৃতি সম্বন্ধে ছুই একটা 
কথা বল! আবশ্তক। তিনি শ্ঠামাঙ্গী '9 ক্লশকায়! 
ছিলেন। লোকে যাহাকে সৌন্দর্য বলে, তাহা তাহার 
ছিল না, বলিলেও হয়। রাঘবের (রঘুনাথু রাও পেশওয়ের) 
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রূপবতী কিন্তু ট্ুঃশীল! পত্ধী আননদীবাই, অহল্যার ঢিশ- 
ব্যাপী প্রশংসাবাদ শুনিয়া, তাহার প্রতি প্রগাঢ় ঈর্ষা- 
'পরায়ণা ছিলেন। অধিকাংশ স্ত্রীলোকেরই মানসিক 
সৌন্দধ্যের জুপেক্ষ। শারীরিক সৌন্দর্যের প্রতি অধিকতর 
দৃষ্টি থাকে। অহল্যা দেখিতে কিরূপ, তাহা। জানিবার 
জন্য, আনন্দীবাই একবার আপনার একজন পরিচারি- 
কাকে অহল্যার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। পরিচারিকা 
ফিরিয়৷ বাইয়া আনন্দীকে বলিল যে, “অহল্যা দেখিতে 
সুন্দরী নহেন, কিন্তুকি যেন একটা স্বর জ্যোতি তাহার 
মুখে সর্ধদাই বিরাজিত রহিয়াছে।” সৌন্দধ্য-গরবিনী 
আনন্দীবাই এই সংবাদে পরিতৃপ্তা হইলেন, এবং পরি 
চারিকাকে বলিলেন, “সে ত স্থন্দরী নয়, তাহা হইলেই 
হইল” হাল্ন! সংসারের অনেক রমনীই এইরূপ 
অনার আত্মপ্রসাদ লইয়। পরিতৃপ্ত থাকেন । 

অহল্যার প্রক্কৃতি কিরূপ ছিল, আমরা তৃহার জাভাস 
পূর্বেই প্রদান করিয়াছি । নারী-জনেচিত ক্টেখলতার 
সহিত রাজকার্ষেযপযোগী কাঠিন্যের সেক্ধপ সুন্দর সম্মিলন 
পৃথিবীর আমতি অল্প রমণীর প্রকৃতিতেই লক্ষিত হয়। 
তিনি সর্বদাই প্রস্কু্প থাকিতেন এবং অতি অলপ সময়েই 
লোকে তাহার ক্রোধ দেখিতে পাইত। কিন্ত যখন 
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কাঁছারও প্রতি তিনি সতা সত্যই বিরক্ত হইতেন, তখন 
তাহার অতিথিশ্বস্ত পুরঞ্জনও কেহ তাহার সম্মুখে আদিতে 
সাহম কারিতেন না। একদিকে অন্ুগতজনের প্রতি- 
পালনে মাতৃক্নেহ এবং অপর দিকে অর্রযাচারীর দমনে 
ভীমভাব, উভয়ই তাহার প্রক্কতিতে সমরূপ বর্তমান 
ছিল। আশ্রন-প্রার্থিনী বিধবার পুন্রকে ক্রোড়ে লইবার 
সময়, তিনি আপনার রাজ্জীত্ব বিস্বত হইতেন ; আবার 
অনৃতাচারীর দমনে ধনুর্বাণ গ্রহ করিয়া, পিজের রমণী- 
স্থল কোমলতা তিনি বিসজ্জন করিতে পারিতেন। 
গঙ্গাধর যশোবস্তের শাসনে এবং ভীল দস্থাদিগের 
দমনে তাহার প্রকৃতির এই কঠোর ভাব সুন্দররূপে 
প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার বুদ্ধি স্বভাবতঃ অতি 
তীক্ষ ছিল, নিজের চেষ্টা ও যত্বে তিনি অতি স্থন্দর- 
রূপ লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছিলেন । রামায়ণ, মহা- 
ভারত, পুরাণ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ সমূহ, তিনি অতি আগ্রহে 
সহিত পাঠি করিতেন ) এবং রাঁজকার্ধ্য সম্বদ্ধীয় অতি 
জর্টিল বিষয় নমূহও স্বয়ং পর্ধযালোচন! করিয়া, তাহাদিগ্লের 
সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতেন । 

রাজস্ব, শাসন-কাধ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে তিনি যে নকল 
স্থনিয়ম প্রচলিত করির! গিয়াছেন, তাহা! আলোচনা 
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করিলে তাহাকে ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয়। তাহার প্রধ- 
দিত নিয়মের ও বিধিসমুহের উপর সাধারণের এনপ শ্রদ্ধা! 
ছিল যে, রাজ্য সম্বন্ধে কখনও কোন নূতন শিয়ম প্রবর্তিত 
করিতে হইলে,'তাহা অহল্যার প্রবর্তিত নিয়মের বিরোধী 
কিনা, তাহাই সর্ধাগ্রে বিবেচনা করা হইত। রামচন্ত্রের 
রাজত্বকালের সায় তাহারও রাজত্বকাল যেন, আদর্শ- 
স্বরূপ হইয়াছিল। তাহার পরবর্তী ভূপালগণের মধ্যে 
কেহ প্রজারঞন করিতে চাহিলে, তিনি অহল্যার প্রদর্শিত 
পথেরই অনুসরণ করিতেন। কোন অভিনব রাজবিধি 
প্রবর্তনের দময়, প্রবর্তক যদি দেখাইতে পারিতেন ফে 
তাহা অহগযার অনুমোদিত, তাহা হইলে লোকে বুঝিত 
যে, তাহ ধর্মসঙ্গত, এবং কেহ কখনও তাহার বিরুদ্ধে 
একটাও কথা বলিতে সাহদ করিত ন1। 

বিংশতি বৎসর বন্বসের পূর্বেই অহল্যার পতিবাাগ 
হয়; সুতরাং সাংসারিক শ্বখ তাহার জীবনে অতি গল্পই 
ঘটিয়াছিল। ইহার উপর পুত্র, ছুহিতা, জামাতা, দৌহিত্র 
ইত্যাদির মৃত্যুতে তিনি একবানে শোকে অজ্জরিত হইয়া 
ছিলেন। সাংসারিক কোনক্প সুখভোগ যে আর 
তাহার, ভাগ্যে ঘটিবে না, ইহা তিনি নিশ্চয় বুঝিয়া- 
ছিলেন। একপ অবস্থায় সংসারের গ্রতি বিরক্তি হও- 
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যাই স্বাভাবিক। অন্ত অনেক নরপতি, এরূপ অবস্থায়, 
মন্ত্রিগণের উপর রাজকার্ধেযর ভার সমর্পণ করিয়া, শাস্তি- 
লাভ কণিধ।ছন। কিন্তু অহল্যার কর্তব্য-জ্ঞান এরূপ 
কঠোর ছিল এবং প্রজ্জাগণের মহলের * জন্য তীহার 
অনুরাগ এরূপ প্রবল ছিল যে, ভিনি কিছুতেই সেরূপ 
বৈরাগ্য অবলম্বন উপযুক্ত বলিয়। বিবেঠন| করেন নাই। 
তাহার স্বদেশীয় কবি তুকারাম, তাহার একটা অভঙ্গে 
(কবিতায়) এইরূপ বলিয়াছেন যে, যখন “যে কোন বিপদ 
উপস্থিত হইবে, ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া লাদরে 
তাহাকে আলিঙ্গন করিবে।” অহল্যার জীবনে তুঁকা- 
রামের এই উপদেশ সম্যকৃরূপেই প্রতিপাপিহ হ্ইয়াছিল। 
বিষয়ের গ্রতি তীছার বিন্দুমাত্রও আসক্তি ছিল না, অথচ 
. তিনি এরূপ পুজ্ঘানুপুজ্ঘরূপে রাজ্যনংন্রান্ত প্রত্যেক বিষ- 
য়ের অনুপন্ধান লইতেন যে, ঘোর বিষয়ী ব্যক্তিও ফেরপ 
পারেন কিনা সনেহ। তাহার নময় হুলকার রান্গ্য যেবপ 
নদৃদ্ধিশালী হইয়াছিল, আর কখনও সেরূপ হয় নাই। 
তাহার গ্রজাগণ এখনও যে তাহার নাম উচ্চারণমাত্র 
কৃততজ্ঞতায় বিগলিত হয় এবং লোকে এখনও যে তাহাঢ়ক 
দেবাবতার বলিয়! বিশ্বীদ করে, তাহার কারণ যথেষ্টই 
বর্তমান আছে। ! 
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রাজী অহল্যার দেবভক্তিন্ন ও জীবানুধাগের বিষ 
পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। . তাহার গ্রন্কৃতিতে আরও 
এমন একটী গুণ ছিল, যে পৃথিবীর অতি অল্প রাজ। 
ও রাজ্জীতে তাহা লক্ষিত হয়। যাহারা ধন ও প্রতুত্ 
লইর়। জন্মগ্রহণ করেন, তোষামোদ তাহাদিগের নিকট 
নিত্য-প্রয়োজনীয় অন্নজলেরই ন্যায় বিবেচিত, হইয়া 
থাকে। কিন্তু ধাহারা সেরূপ অবস্থাতেও চাট্বাদের 
অশ্পৃষ্ট, তাহাদিগের গ্রক্কৃতি দেবতুল্য। অহল্যার পঞ্গে 
বিশেৰ গ্রশংদার বিষয় এই ছিল যে, তিনি তোষামোদের 
বশবস্তিনী ছিলেন না। একবার কোন ব্রাঙ্গণ, অহল্যার 
অনুগ্রহ-উাজন হইবার প্রত্যাশার, তাহার গৌরববাণী- 
পূর্ণ একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। অধিকাংশ 
ব্রাহ্মণপগ্ডিত্দিগের অভ্যাপান্গরূপ, তিনি তাহাতে 
অহপ্যার অতিরিক্ত প্রশংসাবাদ করিয়াছিলেন । অহল্যা, 
যথাসাধ্য ধৈর্যের সহিত, গ্রন্থথানির আদ্যোপান্ত আবণ 
করিলেন, এবং তাহার পর ত্রাহ্গণকে বিনীত বচনে 
বলিলেন ;“আমি অতি পাগীরসী রমণী, আপনার এই- 
রূপ, অতিরিক্ত প্রশংসার যোগ্য নই”। এই বলিয্ব! তিনি 
্রাঙ্মণের নিকট হইতে পুস্তকখানি লইয়া, নর্শরার জলে 
নিক্ষেপ করিতে আদেশ দিলেন এবং তোধামোদুকারী 
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ব্রান্ষণের আর কোন সংবাদই লইলেন না। প্রশংসার 
আকর্ষণ এমনই ক্মধুর যে, প্রশংসাকারীর বাকা অসঙ্গত 
বলিয়া বুঝিলেও, তাহার প্রতি আমাদিগের অনুকম্পা জন্মে 
এবং তাহার অভিলাষ অপূর্ণ রাখিতে ক্রেশ বোধ তয়। 
কিন্তু অহল্যা এই ঘটনা উপলক্ষে যে মনদ্বিতা ও যে দৃঢ- 
চিন্ততা , প্রদর্শন করিয়াছিলেন, পৃথিবীর অতি অন্ন 
মন্থব্যেই তাহা দেখাইতে পাঁরেন। জার জন ম্যাল্কম, 
. মেই জন্ঠ, যথার্থই বলিগ্নাছেন যে, অহল্যার ন্থাক়্ রাজ্ঞী 
পৃথিবীর ইতিহাসে অতীব বিরল। 
অহল্যার জীবনের ইতিহাস হইতে ভারতীয় নর- 
নারীগণ অতি স্বন্দর উপদেশ লাভ করিতে পারেন। 
মানধিক, শক্তি যে কেবল পুরুষেরই একাধিককৃত নহে, 
ইহা হইতে তাহা! সু্পষ্ট অনুমান করিতে পারা যায়। 
নারী হইয়াও যেরূপ সুনিয়মে ও স্ুুশৃঙ্খলার সহিত 
তিনি আপনার কার্ধ্য সম্পন্ন করিয়া গিয়াছে, যে 
কোন পুরুষেরই পক্ষে তাহা! গৌরব-জনক। উপযুক্ত 
ক্ষেত্র প্রাপ্ত হইলে, রমণীও যে পুরুষ-স্থুলভ অনেক 
সদ্‌গুণের পরিচয় প্রদান করিতে পারেন, অহল্যার 
জীবনে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যার। 
দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষে রমণী এক্ষণে অনাদূতা ও 
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অশিক্ষিতা। স্বামী পুত্রের কার্যে সহায়ত! করিতৈ 
অক্ষম! ভাবিয়া, পুরুষ তাহাকে কার্যযক্ষেত্র হইতে অপ- 
সারিত! করিয়া রাখিয়াছেন। এ দেশে রমণীর শক্তি 
ও সামর্থা, দাগর-গর্তস্থিত রবের স্তায়, নিশ্রভ ও 
নিরর্থক হইয়া রহিয়াছে । ধীহারা রমণীকে কার্যক্ষেত্র 
হইতে নির্বাসিত করিতে চীছেন, তাহারা বলেন যে, 
নারী্রক্কতি, পুরুষপ্রক্কতি হইতে বিভিন্ন) রমণীর পক্ষে 
কোমলতা এবং পুরুষের পক্ষে কাঠিন্ত স্বাভাবিক ; 
স্থতরাং রমণীকে সংসারের কঠোরভার মধ্যে নিক্ষেপ 
করিলে, তাহার স্বাভাবিক ধর্ম কোমলতা বিনষ্ট 
হইয়া, সংসারের অকল্যাণ সাধিত হইবে । এ কণা যে 
কিয়ৎ পরিমাণে সত্য, তাহাতে স্দেহ নাই। কিন্ত 
এই কোমলতার ও ফাঠিন্যেরও এক একটা নির্দিষ্ট সীম! 
আছে। পুরুষ-প্রক্কতিতে যেমন কেবলই ফাঠিন্য 
থাকিলে, তাহা রুড্র-ভাবে পরিণত হয়, নীরী প্রক্ন্িতে 
তেমনই কেবল মাত্র কোমলতা থাকিলে, তাহা সংসার 

ধর্ম প্রতিপালনের পক্ষে অনুপযুক্ত হইয়া দীড়ায়। 
বীরণার গ্রত্যেক- তত্রী হইতে একই হুর উৎপন্ন হইলে, 
ভাহ গ্রীতিকর হয় না; নরনারীর হদর়েরও বিভিন্ন 
বৃত্বি হইতে, কঠোরতাই হউক ৰা কোমলতাই হউক, 
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একই থাত্র স্তার উৎপর হইলে, তাহা আনন্দ প্রদান 
করে না। এইজন্য কঠিনের সহিত কোমলের সন্মিগন, 
নর নারী উতক্বেরই প্রক্কৃতির পক্ষে আবশ্তক। ইহার 
অভাব ঘটিলে, মানসিক দমন্ত বৃডির পরিস্কেরগ হয় না। 
ছুর্ভাগা ক্রমে এই বঙ্গদেশে অনেকেই মে কথ! ন্মরন রাখেন 
না) সেট জন্য তাহার! নারী-প্রক্ৃতিতে কেবল মাত্র 
কোথধতারই বিকাশ দেখিতে চান 7 সাহস, তেজ ্থিতা, 
আত্মনির্ভর-শীলতা প্রভৃতি গুণ পুরুযোচিত ভাবিয়া, তাহা- 
দিগের পরিবর্ধন সম্বন্ধে তাহারা তেমন মনোষোগ প্রদান 
করেন না। বলা বাহুল্য যে, নারী-প্রক্কৃতি সম্বন্ধে এই আদর্শ 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক; প্রাচীন ভারত-সমাজে এ আদর্শ 
ছিল না প্রাচীন ভারতের যিনি গণেশ-জননী রূপে 
মাভা, অন্নপূর্ণ। রূপে গৃহিণী, মডিষ-ম্দিনী রূপে, তিনিই 
_ আবার সমরালগণ-বিহারিণী। নারী-প্রকৃতি সন্বন্ধে মহা- 
রাষ্ট্র রাজপুত প্রভৃতি ভারতের বীরজাতিগণেরও আদর্শ 
বঙ্গবাদিগণের আদর্শ হইতে বিছিন্ন। বন্গমন্তান কেব- 
লই.কোমলতার পক্ষপাতী; কোমলতার প্রতি তাহার 
অভ্ভাবিক অনুরাগ বশত১ বঙ্গ-রমণী, মৃদ্ধতায় পৃথিবীর 
অপর কোন দেশের রমণীর অপেক্ষা নিক্কষ্টা না হইলেও, 
তেজোহীন! এবং আত্ম-রক্ষণে অদদর্থ।। অহল্যায় তেজ- 
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" স্থিতার সহিত কঠোরতার সামঞ্জস্য হইয়াছিল বলিয়ই, 
আমর! তাহার একপ প্রশংসা করিতেছি এবং সেইজন্ঠ 
তীহাকে আমাদিগের নান্ধীপমাজের ' “পদর্শ বলিয়া! 
নির্দেশ করিতেছি। 

আধুনিক শিক্ষা এবং আদর্শ অন্থসারে বিচার 
করিয়া) অহল্যার দৌষগুণ পর্যযালোচন! করিতে, আমা- 
দিগ্নের ইচ্ছা নাই। সে আদর্শ অন্থসারে বিচার 
করিলে, তাহার কথা দুরে থাকুক, সক্কেটিশ, বুদ্ধ বা 
খীষ্টের স্তায় মহাপুরুষকেও কেহ কেহ কুসংস্কারান্ 
বলিয়া বিবেচন! করিতে পারেন। অহল্যা যে জ্ঞান 
ও যে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদন্ুমারে তিনি 
কার্ধা করিতেন কিনা, এবং আত্মজীবন তদমুসারে ভগ- 
বানের ও ভগবানের কষ্ট জীবগণের সেবায় নিয়োজিত 
করিয়াছিলেন কিনা, তাহাই আমাদিগের বিবে'নার 
বিষয়। থীষ্ট কেন চৈতন্তের ন্যায় কাধ করে... নাই, 
সীতা বা সাবিত্রী কেন কুমারী নাইটিজেলের ন্যায় পরো- 
পকার ব্রতে নিয়োজিতা হন নাই, একথ! বলাও যেমন 
সঙ্গত, রাজী, অহ্ল্যা আধুনিক কোন ত্রক্মবাদিনীর ন্যায় 
কেন কাধ্য করেন নাই, সে কথা বলাও তেমনই 
যুক্তিযুক্ত। বিধাতার দানের তিনি যে অপব্যবহার 
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করেন লাই, ইহাই তাভার প্রধান গুণ, এবং তাহার 
রা তদনুমারেই তাহার কার্যের বিচার করিবেন। 
বুদ্ধি, ক্ষমতা এবং প্রতিষ্ঠা প্রভৃতিতে তাহার অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠা অনেক রাজী পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ 'করিয়াছেন। 
কিন্তু চরিত্রের পবিভ্রতা, ভগবদ্তক্তি, নিম্বার্থতা, সর্ধ- 
ভূতের প্রতি অনুকম্পা, বিনয় গ্রাভৃতি সমস্ত গুণ 
লইয়া বিবেচনা করিলে, তাহার স্তায় রাজ্জী পৃথিবীতে 
অতি অল্পই জন্মিয়াছেন, বলিতে হইবে। রাজ্জী শবে 
হিন্দুর যাহা আদর্শ, তাহা যেন তাহাতে পূর্ণভাবে 
বর্তমান ছিল। রাজসংসারের শশ্বর্যের মধ্যে 
প্রতিপালিতা ভইয়াও, তিনি দর্ধত্যাগিনী এবং 
রাজ্ভী হইয়াও, তিনি সেবিকা ছিলেন। তাহার 
সেই শুভ্রবসন-পরিহিতা, ব্রতখিরা ব্রক্ষচারিণী মূর্তি 
দেখিলে, তাহার প্রজাগণের হৃদয় যাতৃভক্তিতে বিগলিত 
হইত। করুণাময়ী রমণী রাজী হইলে, তাহার দ্বারা 
প্রজ্াপুগ্ডের কিরূপ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে এবং 
মর্ধত্যাগিনী হিনুবিধবা! কিরূপে, আত্ম-স্থখনিরপেক্ষ 
হইয়া, সর্ধবভৃতের মর্গজল সাধনে জীবন উৎদর্গ' করিতে 
পারেন, অহল্যার জীবনে তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত লক্ষিত 
হয়। সহত্র মহত্র নরনারীর স্থথ দুঃখের গুরুভার তাহার 
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হস্তে অর্পিত ছিব; কিন্তু তাহার গৌরবের বিষয়' এই 
যে, আত্মস্থথের অন্ত, তিনি কখনও কাহাকেও অন্ুখী 
'করেন নাই। আমর! পুর্বলেও বলিয়াছি এবং এখনও 
বলি ঘে, ভারতীয় গৌরানিক রমণীগণের চরিত্র যে কেবল 
কবিকল্পনা নহে, অহল্যার সায় এঁভিহাপিক রমণীই 
তাহার প্রমাণ। ভারতবর্ষ অনেক মনশ্বিনী রমণীর 
সন্মভূমি. তাহাদিগের সকলের নামের সঙ্গে, গ্রথিত 
হইয়া, অহল্যারও নাম এদেশে চিরশ্মরণীয় হইবে। 





পরিশিউ। 


গহোলকর' চী কৈফিয়ত (হোলকর বংশের বিবরণ) নামক বখর 
(ইতিহাস) গ্রন্থে অইলযা বাই লক্ষদ্ধে যে বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া! যায়, 
ভাহার কতিপয় আবশ্তকীয় অংশের মন্খান্ুবাদ লিয়ে প্রাপ্ত হইল ।-- 


কৈশোর-জীবন। 

বিবাহের পর শ্বশ্ুরালয়ে আগমন অবধি অহল্যা বাই 
ভক্তিপূর্বক শ্বশ্রা ও শ্বুরের মেবায় তৎপর ছিলেন। 
ডাহার শ্বপ্তর সুতেদার মহলার রাও অতিশয় তেজস্বী, 
উত্রস্কতাব ও কিধৎপরিমাণে শ্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি ছিলেন। 
তিনি সময়ে ধময়ে অপর্রিমিত অর্থ বায় করিতেন। 
তাহার অমিতব্যয়িতা ও স্বেচ্ছাচারিতার জন্য বালিকা 
অহল্যা বাই মনে মনে অত্যন্ত ব্যথিতা হইতেন; কিন্ত 
তঙ্জগ্ত তিনি কখনও শ্বশুরের প্রতি অতক্তি বা তাহার 
সেবায় ওদানীন্ত প্রকাশ করেন নাই। মহলার রাও 
পুত্রবধূকে তাহার বালিকাবস্থা হইতে অতিশয় স্নেহ 
করিতেন। তাহার মনের বিরক্ত বা মন্তপ্ত অবস্থাতেও, 
অহল্যা যখন যাহা ধলিয়! পাঠাইভেন, তিনি কখনই 
তাহার অন্যথা করিতেন না। তিনি সমস্ত পৃথিবীর চক্ষে 
“প্রচণ্ড প্রতাগান্ধিত ও কাল স্বপ্নপ” ছিলেন; কিন্ত 


২) 


' অহলা| বাইয়ের প্রতি তাহার প্রীতির ও বিশ্বামের "সীমা 
ছিল না। এমন কি অহল্য। বাই তাহাকে “যতটুকু জল 
পান করিতে বলিতেন, তিনি ততটুকুই পান করিতেন।” 
'হল্যার শ্বশ্রা গৌতমা বাইও কিঞ্চিৎ কোপনস্বতাবা 
ছিলেন। কিন্তু তিনিও অর ব্যস বধূর গুণে সম্পূর্ণ মুগ্ধা ' 
ছিলেন। অহল্যা তাহার শ্বপ্তর ও শ্বশ্রর আদরের বধূ 
হুইয়াও, কখনও সাংসারিক কার্যে ওদাসীন্ত করিতেন 
না। তিনি সমস্ত দিন সাংসারিক কার্ধে নিপ্ত' থাকিয়া, 
রাত্রি গ্রশ্রাতীত হইলে, শয়ন কক্ষে গমন করিতেন, এবং 
শেষ ছয় ঘটিকা (দণও) রাত্রি অবশেষ থাকিতে, শয্যা 
ত্যাগ করিয়! পুনরায় গৃহ কর্মে প্রবৃত্ত হইতেন। আজী- 
বন তিনি এই নিয়ম প্রতিপালন করিয়াছিলেন । 
বাল্যকাল হইতেই অহল্যার প্রক্কৃতি পাপভীরু ও 
ধর্মপরায়ণ ছিল। “অস্বাদ্রাস পৌরাণিক” নামক জনৈক 
মদাচারশীল ব্রাঙ্গণের নিকট প্পরই্ী সাধনেস্স ব্যবস্থা" 
(দীক্ষা) গ্রহণ করিয়া, তিনি প্রত্যহ নিয়মিতরূপে ইট্টদেব- 
তার "্দাস্য” করিতেন। পাছে তাহাকে বালিক। ভাবিয়া, 
তাহার শ্বশুর ও স্বশ্র ঠটাহাকে নিবারণ করেন, সেই ভয়ে 
তিনি, অনেক সময় গোপনে পুজ1, অর্চনাদি করি- 
তেন। যৌবনেও তিনি কখনও বিলাস জুথে বৃথা মময় 


(৩) 
নষ্ট বরেন নাই। শূদ্রাণী হইয়াও তিনি €শিষ্ট সমতায় 
বরাহ্মণগণের স্তায় নিত্য যথানিয়মে ক্নান-গন্ধ্যা ও দেবা-, 
্টনা করিতেন। ব্রান্মণগণের সহিত ভীহার জ্ঞাত 
সম্বন্ধ ছিল না, এই মাত্র) নতুবা ধর্মাচরণে তিনি স্দা- 
চারশীল ্রাঙ্মপগরণের অপেক্ষা কোনও অংশে নুন 
স্থিলেন না? 


২। পতি-বিয়োগ। 


[১৭৫৩ খুষ্টান্ে] “কুস্তেরী” দুর্গ অবরোধ কালে অহ- 
ল্যার স্বামী "খণ্ডে রাও” নিহত হন। বৃদ্ধ বয়সে স্থভে- 
দার মহলার রাও পুত্রশোকে অতিশয় ব্যথিত হইয়া- 
ছিলেন। এই সময় অহল্যার বরদ অষ্টাদশ বর্ষ মাত্র। 
স্বামীর মৃত্যু ংবাদ শ্রবণে তিনি অতিমাত্র শোকাকুল 
হইয়া, চিতারোহণের মঙকল্প করিলেন। অনেকেই নিষেধ 
করিলও কিন্তু কাহারও কথার তিনি ম্করচ্যুত হইলেন 
নাঁ। পরিশেষে তাহার বুদ্ধ শ্বশুর (মহলার রাও) অশ্র- 
পূর্ণ লোচনে গদ্গদ কণ্ঠে তাহাকে বলিবেন/_“মা ! 
তুমি কি আমাকে এই নিদাথ-তপ্ত সংসার-মরুতে নিরাশ্রর 
ও ছায়াহীন করিয়া ফেলিয়া যাইতে চাহিতেছ? 


(8৪) ! 


খগুজী' এই বৃদ্ধ বয়সে আমাকে যে শোকার্ণবে ফেলিয়া 
গিয়াছে, তোমার মুখ চাহিয়া: আমি তাহা বিশ্বৃত হইব, 
মনে করিতেছ্ছি। তুমি যদি আমার পৃষ্ঠপোষণ কর, তাহা 
হইলে, আমি “আমার অহল্যা মরিয়াছে, ও খণ্ড জীবিত 
আছে” এইরূপ মনে করি। রাজকার্ধ্য পর্য্যবেক্ষণ ও সম্পত্তি 
রক্ষা! বিষয়ে আমি তোমাকে “ও নাম প্রদান পূর্বক 
(অর্থাৎ তোমাকে “আমার থণ্ড» জ্ঞানে সমস্ত ভার 
তোমার উপর অর্পন পূর্বক) যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজ্যবিস্তারাদি 
বাহ বিষয়ের চিন্তা লইয়াই থাকিব, মনে করিয়াছি। 
আমার সে আশা পূর্ণ করা, দে সৌভাগ্য রক্ষা করা, 
এখন তোমার হস্তে। ইহা ভাবিয়। যাহা! তোমার কর্তব্য 
বোধ হয়, কর। মা! আজ হইতে আমাকে তোমার 
সন্তান বলিয়া মনে করিবে।” এই বলিয়া স্থতেদার 
(মহলার রাও) পুত্রবধূর ক্রোড়ে মন্তুক স্থাগন পূর্বক 
শোকবিহ্বল চিত্বে বাঁলকের ন্ায় রোদন করিচ্চে লাগি- 
লেন। করুণহ্বদয়া অহল্যা, দুঃসহ পতিবিয়োগ-বেদনায় 
মুহমানা হইয়াও, বৃদ্ধ শ্বপ্তরকে “ইষ্ট দেবতা স্বরূপ 
আরাধ্য জ্ঞানে”, তাহার অনুরোধে, চিতারোহণের সংকল্প 
পরিত্যাগ করিলেন 


৩। রাজকার্ধ্যে সহায়তা । 


খণ্ডে রাওয়ের মৃত্যুর পর হইতে রাজ্যের আভান্তরীন " 
ব্যবস্থা বন্দোবন্তের প্রতি দৃষ্টি রাখা, আয় ব্যয় ও ক্ষতি 
বৃদ্ধি গণনা, আশ্রিতগণের পালন ও ভূত্যা্দি নিয়োগ 
প্রভৃতি কার্যের ভার অহল্যাবাইয়ের উপর অর্পিত হইয়া- 
ছিল।ত্তাহার শ্বশুর মহলার রাও যুদ্ধ বিগ্রহাদি ও দেশ 
জর গ্রভৃতি বাহ্‌ বিষয় লইয়াই থাকিতেন। অর্থ সংগ্রহ 
স্ভেদারের পরাক্রম ও ভাগ্যের ফল? কিন্তু সুব্যবস্থা 
পূর্বক তাহার সদ্ধ্য় কর! অহ্ল্যা বাইয়ের কার্য ছিল। 
কর্মচারিগণ তাহার আদেশ ভিন্ন কোনও কার্য করিতে 
পারিতেন ন!। মহলার রাও দৈন্তমামস্তগণ সহ "বাফর্গীও” 
নামক স্থানেই থাকিতেন। অহল্যা বাই শ্বয়ং সমস্ত রাজস্ব 
আদায় করিতেন এবং আয় ব্যয়ের হিসাব ও সৈম্তগণের 
ভরণপোষণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ মহলার রাওয়ের 
নিকট প্রেরণ করিতেন। রাজন্ব-সংক্রান্ত কার্ধ্যে কর্- 
চারিগ্ণের অপেক্ষা অহল্য।-বাইয়ের অধিকতর দক্ষতা 
ৃষ্ট হইয়াছিল। মহলার রাও, উ্রপ্রক্কতি ছিলেন, বলিয়া, 
সমর বিশেষে ক্রোধ বশে অগ্রপশ্চাৎ। বিবেচনা না করিয়া 
কোনও গর্হিত বা গুরুতর কার্যে গ্রবৃস্ত হইলে, অহল্যা- 


/ (৬) ু 

বাই ভিন্ন আর কেহই তাঁহাকে হিতকর উপদেশ প্রদান 
পূর্বক, তাহার সম্বিত কার্য হইতে তাহাকে প্রতিনিবৃদ্ত 
করিতে পারিতেন না। শ্বশুরের গৃহের সর্জময় কর্রী ও 
প্রভৃত ক্ষমতার অধিকারিণী হইলেও। ধন ও প্রভৃতাঁর 
সহচর অহঙ্কার কখনও অহল্যার তরুণ হৃদয়কে স্পর্শ করে 
নাই। তিনি অধিকাংশ সময় নর্মমদা তীরে বাস করিয়। 
পক্নান-নন্ধ্যাসদাচার ও দান-ধর্মে” দময়্াতিপাত 
করিতেন. 


৪। তেজস্থিতা ও সময়োচিত বুদ্ধিমত্তা । 


১৭৬৫ থুষ্টাবে ৭২ বৎসর বয়সে * মহলার রাও ইহ- 
লোক'পরিত্যাগ্গ করেন। তাহার মৃত্যুর পর তদীয় পত্র 
(অহল্যার পুত্র) মালে রাও রাজ-দিংহাদন প্রাপ্ত হন। 
মালে রাও রাজকার্য্ে নিতান্ত অপটু ও অতিশয় অব্যব- 
স্থিতচিন্ত ছিলেন। এই কারণে স্ুভেদারের পরলোক 
প্রাপ্তির পর হইতেই রাজ্য-মংকরান্ত সন্ত কার্সের ভার 
অহল্যা! বাইয়ের স্কন্ধে নিপতিত হইর়াছিল। মালে রাও 

“আত্মকৃত্য বিকৃতি বশতঃ” সিংহাসন প্রাপ্তির দশম মাসে 
পরলোক গমন করেন। তাহার পতরীদয়ও স্বামীর চিতা- 





* স্যার জন ম্যালকম সাহেব লিখিয়াছেন, “৭৬ বংনর বয়সে 
মহ্লার রাওয়ের মৃত্যু হয়।॥ কিন্তু তীহার এই নিদ্দেশ ভ্রমযুলক। 


ঙ (৭) ও ১ 
রোহণ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। শ্বশুরের মৃত্যুর পর 
হইতে অহলযার বৈরাগা, এবং দানধর্ম্ে ও দেবব্রাহ্মণের 
সেবায় অনুরাগ পূর্বাপেক্ষা অধিকতর বদ্ধিত হইয়াছিল। 
পুত্রের ও পুত্রবধূদ্ধয়ের লোকান্তর প্রাপ্তিতে তিনি কষ্ট- 
বহুল রাজকার্ধয হইতে অবসর গ্রহণ করতঃ তাঁহার 
জীবনের অবশিষ্টাংশ মম্পূর্নবূপে ধর্মব-চিন্তায় অতিবাহিত 
করিবার সন্বল্প করিয়া “তুকোজী হোলকর” নামক মহলার 
রাওয়ের একজন নিকট সম্পকা্ আত্মীয় ও. প্রিয়তম 
দেনাধাক্ষের উপর সমস্ত রাজকার্যের ভারার্পণ করিতে 
মনস্থ করিয়াছিলেন। এমন সময়ে, এক অমিস্তি পুর্ব 
চর্ঘটন! অহল্যার শাস্তিপ্রয়াদী শোক-তপ্ত হৃদয়কে বিক্ষুব্ধ 
করিয়া তুলিল। 

গঙ্কাধর যশোবন্ত নামে মহলার রাওম্ের একজন 
প্রাচীন ব্রাহ্মণ কর্মৃচারী ছিলেন। মালে রাওয়ের মৃত্যুর 
গর তাহার “বুদ্ধি বিপর্ধীস” ঘটায়, তিনি এক অতি 
গর্হিত কার্ধ্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। অহল্যা- 
বাইকে শোকার্ণবে নিমগ্ন, ও রাজ-বাটার অপর সকল” 
কেই শোককাতর দেখিয়া, তিনি তদানীন্তন পেশোয়ার 
পিতৃব্য দাদা সাহেবকে (রাঘোবা! দাদাকে) 'হোলকর 
রাজ স্বীয় অধিকার ভুক্ত করিয়া রইবার জন্ত এক পত্র 

রঙ 


(৮) টু 
প্রেরণ করিলেন। সেই পত্রের মন এইনপ;__"এখানকীর 
রাজ্য উত্তরাধিকারীশূন্য হইয়াছে । আপনি যে 
স্থভেধারের পুত্র স্থানীয় ছিলেন,* এ কথ! সর্ধজনবিদিত। 
আপনি এই সময়ে শীঘ্র আপিয়] এই রাজ্য ও ধন সম্পত্তি 
হস্তগত করুন্। এখানে সকলেই শোকে অভিভূত ও 
হুঃখসাগরে নিমগ রহিয়াছে । আপনি এ সময় ত্বরা সহকারে 

. আমিতে না পারিলে, রাজা আক্রমণের এতদপেক্ষা 
উত্কৃষ্টতর সুযোগ আর পাইবেন না।৮ রাঘোবা এই 
প্রস্তাবে নম্মতি ও আনন্দ প্রকাঁশ করিয়া, হোলকর 
রাজ্য আক্রণের চেষ্টা করিতে পাগিলেন। 

এই সংবাদ সর্ক প্রথম শিবাজী গোপাল ও রাওজী 
মহাদেব নামক অহল্যার ছুই জন বিশ্বস্ত কর্মচারীর 
কর্ণগোর হয়। কিন্তু অহল্য। বাইয়ের সেই শোকা- 


কুলিত অবস্থায়, এই সংবাদ লইয়! তাহার নিকট গমন 
করিতে পারেন, তাহাদের একপ সম্ভুদ ছিল না! এই 


কারণে, তাহার! আুভেদারের "্হরকু-বাই ও. দাই 
নায়ী কন্ঠাদ্য়ের সহিত সাক্ষাৎ পূর্বক, সমস্ত ঘটনা 





*-রাঘোবা দাদার পিতামহ বাললাজী বিশ্বনাথের লময় হইতে - 
মার রাও পেশ ওয়েগণের অধীনে কার্ধা করিতেন বলিয়া, রাঘোবা 
তাহাকে পিতৃব্য সন্বোধন করিতেন এবং মহজার রাও নিজেও 
রাঘোবাকে আতুষ্পুত্রবং শেহ করিতেন ।- 


্ (৯: ঃ 
তীহারদিগকে বিদিত করিয়া! বলিলেন,_প্দময্ থাকিতে 
সাবধান না হইলে, শেষে পথের কাঙ্গাল হইতে হইবে ।” 
এই কথ! গুনিয়! হরকুবাই ও উদাবাই অহল্যার সমীপে 
গমন পূর্বক আমূল বৃত্তান্ত তাহাকে নিবেদন করিলেন। 
অহল্য! এই সংবাদ শ্রধণমাত্র প্রধান প্রধান রাজকর্ধম- 
চারিগণকে আহ্বান করিয়া, শোক সম্বরণ পূর্বক, বিশিষ্ট 
তে্স্থিত! ও দৃঢ়তার সহিত, উপস্থিত ঘটন! সম্বন্ধে এই- 
রূপে স্বীয় অতিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন ;-_“পাপিষ্ঠ ত্রান্মণ- 
য় (গঙ্গাধর ও রাঘোকা) কৃত! করিতে প্রনৃস্ত হই- 
যাছে। কিন্ত আমাকে কেহও "সামান্তা নারী” মনে 
করিও না। আমি হস্তে বল্পম লইয়া দণ্ডায়মান হইলে, 
পেশওয়ের দিংহাসনও বিকম্পিত হইবে। আমার 
শ্বশুর স্বগীঁয় স্ুভেদার, তরবারিনহ শরীরক্ষয় করিয়া, 
. বহুকষ্টে এই রাজ্য-সম্পদ লাভ করিয়াছেন”_-তোষা- 
মোদের বলে লাভ করেন নাই। আমরা শিলেদার 
(সিল্পিদার)। স্বর্গীয় মহারাজ যেরূপ ভাবে শ্রীমস্তের (পেশ- 
ওয়ের) দেবকত্ব করিয়া গিয়াছেন,। আমরাও সেরূপ 


* যাহারা স্বীয় অন্থ লইয়া অপরের অধীনে, সৈনিকের কারা 
করে, তাহাদিগকে শিলেপার বলে। এখানে *শিলেদার” অর্থে 
“যুদ্ধোপজীবী ।” 


রর (১০) এ 


ভাবে সেবক করিতে গ্রস্ত আছি (ক)। সে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন 
করিবার ইচ্ছা! থাকিলে, আমর! মোগলগণের বা কিরিঙ্গী- 
গ্রণের (খ) অধীনে চাকরী করিৰ_-মথবা যাহা। ভাল বুঝিব, 
তাহাই করিব। কিন্তু তাহার! যদি স্ুভেদারের রাজ্য ও 
ধনসম্পত্তি গ্রহণের চেষ্টা করেন, তবে কখনই সে চেষ্টা 
ফলবতী হইতে দিব না।” অহল্যা সর্ধ-সমক্ষে এইবপ 
তেজোগর্ত বাক্য ৰলিয়া, পরে কয়েক জন বিশ্বস্ত বর্ম 
চারীকে নিকটে আহ্বানপূর্ববক মৃছ্ম্বরে বলিলেন 7 
“অন্যই ভৌস্লে, গায়কওয়াড় (খুইকুমার) ও সেনাপতি 
দাভাড়ে প্রভৃতি মারাঠা মাগুলিক নরপতিগণের নিকট 
মৈস্ত-সাহাধ্য প্রার্থনা করিয়া গুপ্তপত্র প্রেরণ কর এবং 
তুকোজী রাও হোলকরকেও আনয়নের জন্য উদ্‌য়পুরে 
দূত প্রেরিত হউক। যাহাতে মন্ত্রভেদ না হয়, সে বিষয়ে 
বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিবে ।” 

মারাঠা মাগুলিক নরপতিগণন্থে যে পত্র প্রেরিত 
হইয়াছিল, তাহার মর্ম এইরূপ )_-"কৈলাসবাঈ' ঈুভে- 
দার পেশওয়ে-রাজ্যের ভিত্তি খনন করিয়া, স্বচন্তে 


ক) মহ্ার রাও পেশওয়েগণকে দিগ্িজনন বা বা বিদ্রোহ দমনাদি 
কার্ষেয সহায়তা করিতেন। 

(ধ) পোর্তহ্ীজ, করানী ও ইংরাজ প্রস্তুতি ইউরোগীয় জাতিগণ 
ভৎকালো 'িরিঙ্গী নামে গারিচিত ছিলেন । 
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ইঞ্টক স্থাপন পূর্বক, এই বিশাল সামাজারূপ অট্টালিকা! 
নির্মাণ করিয়াছেন। দৈবদোষে আজ ঈশ্বর আমাদের 
প্রতি বিরূপ। এইরূপ সঙ্কট সময়ে আশ্রিতগণকে আশ্বাস 
প্রদান ও তাহাদিগের জাইগীর রক্ষা পূর্বক তাহাদের 
নিকট হইতে সেবা গ্রহণ করা-__প্লীমন্তর্দিগের (অর্থাৎ 
পেশওয়েগণের ) কর্তবা। কিন্তু তাহা না করিয়া, তাহারা 
গাপ বাধনাকে মনে স্থান দিগ়াছেন_-আমাদিগের ধন- 
সম্পত্তি আত্মাৎ করিবার ঢে্। করিতেছেন । আমাদের 
ভাগ্যে যাহ1 থাকে, তাহা! আমাদিগকে ভোগ করি- 
তেই হইবে; কিন্তু অদ্য আমরা যে্ধপ সঙ্কটে পতিত 
হইয়াছি, মঘয় বিশেষে আপনাদেরও -সেইরূপ সঙ্কটে 
পতিত্ত হইবার সম্ভাবনা আছে। এই সকল কথার 
বিচার কিয়া সাহায্যের জন্ত সৈষ্ঠ পাঠাইবেন।” 

এইরূপ পত্র প্রাপ্ত হইয়া, গায়কওয়াড় (গুইকুমার) 
বিংশতি সহম্র সৈম্ত অহল্যা বাইয়ের সাহায্যার্থ প্রেরণ 
করিলেন। ভৌস্লে সসৈত্তে নর্খ্দা তীরে হেমঙ্গাবাদে) 
ছিলেন। তিনিও যথাসাধ্য সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত 
হইয়া দূত প্রেরণ করিলেন। অপরাপর মাগুলিক নর- 
পতি ও বর্দারগণও আশ্বাস প্রদান পূর্বক লিখিয়া পাঁঠা- 
ইলেন যে, "্মহনারজী হোলকরের নিকট উপক্কৃত নে, 
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এমন এদেশে কে আছে? আবশ্তক হইলে আমরা আঁপ- 
নার নিকটেই আছি, জানিবেন।” হ্যায়-পরায়ণ-দূরদর্শী 
গেশোক়া মাধব রাওকেও এ বিষয়ে পত্র লিখিত হইয়াছিল । 
তাহার নিকট ,হইতে উত্তর আদিল যে,_-“তোমাদের 
রাজ্য ও ধনসম্পত্তি সত্বন্ধে যাহার মনে পাপাভিলাষ উদয় 
হইবে, তোমরা তাহাকে নিঃসঙ্কোচে দণ্ডিত করিতে গার। 
আমার তাহাতে কোন আপত্তি নাই। তোমরা! ছুই জন 
কর্মচারীকে প্রতিনিধি স্বরূপ এখানে রাজসতাঁয় পাঠাইয় 
দিবে ।” 

এদিকে তুকোঁজী রাও হোলকর পত্র প্রেরণের ষষ্ঠ 
দিবসের “অপরাহ্ন উদয়পুর হইতে আসিয়া উপস্থিত হই- 
লেন। তিনি আমিবামাত্র অহল্যাবাই তাহাকে সাদরে 
“অভাঙ্ স্বান” করাইয়া “অভিষেক বসন” প্রদান পূর্বক 
হ্বীয় নৈন্তাধ্যক্ষ ও কাধ্যাধ্ক্ষের পদে অভিষিক্ত করি- 
লেন। এবং তাঁহাকে সেই দিনই এক প্রহর ্বাপ্রের 
মধ্যে দৈন্ঠসহ ইন্দোরের বহির্ভাগে "গাড়রা খেড়ীগ নামক 
স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। 
এই সকল কার্ধ্য এরপ ব্যস্ততার সহিত সম্পাদিত হইয়া- 
ছিল যে, অহল্যাবাই এবিষয়ে কাহারও পরামর্শ গ্রহণ 
বাঁ শুভক্ষণ নির্ণয় বিষয়ে চিন্তা করিবারও অবকাশ প্রাপ্ত, 


চা (১৩) 


হন্নাই। সেনাপতি দাভাড়ে ও গায়ক ওয়াড়, অহল্যা- 
বাইয়ের সাহাযোর জন, যে সৈম্ত প্রেরণ করিয়াছিণেন, 
তাহাদের ব্যয়ের জন্য অহল্যাধাই রাজকোষ হইতে 
প্রয়োজনীয় অর্থ* প্রদান পূর্বক রাঘোবা দাদাকে বাধা 
দিবার জন্ত তাহাদিগকে উপযুক্ত স্থানে অবস্থিতি করিতে 
আজ্। প্রদান করিলেন । 


৫) রাঁঘোবার অভিযাঁমের পরিণাম । 

[১৭৬৭ থৃষ্টাবে] গল্গাধর যশোবস্ত ও রাঘোবাদাদা ৫০ 
সহজ সৈহ্ত সহ ইন্দোর আক্রমণমানসে সিপ্রা নদীর দক্ষিণ 
তীরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই সংবাদ শবণ- 
মাত্র তুকোজী রাও হোলকর “'মাতুশ্রী অহল্যাবাইয়ের” 
চরণ বন্দনা পূর্বক রাখোবাকে বাধ! দিবার জন্য সসৈস্ঠে 
যাত্রা করিলেন। তিনি সমস্ত রাত্রি অবিশ্রান্ত “কু6' করিয়! 
হুর্য্যোদয়ের পূর্বে নিপ্রা তীরে উজ্জয়িনীর নিকটবর্তী 
এক গিরি সঙ্কটে আমিয়! আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। গর 
দিন দাদা সাহেবের দৈশ্রগণ পিপ্রা উত্তীর্ঘ হইবার 
উদ্যোগ করিতে লাগিল। তদর্শনে তুকোজী রাও দাদা 
সাহেবকে কলিগ গাঠাইলেন যে, “সিরা উত্তীর্ণ হইলেই 


* মহলার রাও ছোলকর বার্ষিক ৭গুপক্ষ টাক আয়ের মম্পান্তি: 
ও নগদ ১৬ কোটী টাকা রাবিয়া। ইহলোক পরিভ্যাগ করিয়াছিলেন । 


্ ও (5৪) 
তরবারী হস্তে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব। অগ্র* 
পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া অগ্রসর হইবেন।” 

. তুঁকোজীর প্রেরিত এই নির্ভীক সংবাদ শ্রবণে দাদা 
সাহেব চিন্তিত হইলেন। অহ্ল্যাবাইয়ের সমর সঙ্জার 
আয়োজন দেখিয়া! তাহার “বীরশ্রী” নির্বাপিত প্রাক 
হইয়া আদিয়াছিল। অহল্যাবাইকে বশীভূত করা পূর্বে 
যে পরিমাণে তাহার সহজ বোধ হইয়াছিল, এখন - সেই 
পরিমাণেই উহা! অসাধ্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। 
বিশেষতঃ এই কার্ধ্য শ্রীমস্তের (পেশওয়ে মাধব রাওয়ের) 
সম্মতি ছিল না। এই সকল কারণে ছুরাশার বশবর্তী 
হইয়। এই-ছু্ধর কার্ধ্ে প্রবৃত্ত হইতে আর তাহার সাহস 
হইল ন|। তত্তিন্ন মহলাররাঁও-কৃত উপকার 
সমূহের বিষয় স্মরণ করিয়াও তিনি স্বীর ব্যবহারের 
জন্ত কিয়ৎ পরিমাণে অন্থতপ্ত হইলেন। কিন্তু স্বীয় 
পাপ উদ্দেস্ত গোপন রাখিবার* জন্ত, তিনি কগটতা 
পূর্বক তুকোজী রাও হোলকরকে বলিয়! পাঠাইলেন 
যে,_“্যালেরাও বাবা লোকান্তরিত হইয়াছেন শুনিয়া, 
আমর” পুত্রশোককাতর! অহল্যাবাইকে মান্বন! প্রদান 
করিবার জন্ত আগমন করিয়াছি। তোমরা বিপরীত 
বুঝিয়া যুদ্ধ লজ্জায় সম্বিত হইয়াছ কেন?” তুকোজী, 


2 


ঝাও রাধোবার এই চাতুরীপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া, উত্তয়ে 
বলিয়া পাঠাইলেন,_-প্যদি কৃপাঁপরবশ হইয়া অহল্যার 
সান্তনার জন্য আগমন করিতেছেন, তবে এত সৈন্য সামন্ত 
লইয়া আগিবার প্রয়ো্ন কি?” এই কথায় রাঘোবা 
বুঝিতে পারিলেন যে, তুকোজীর মনের সন্দেহ এখনও 
দূরীভূত হয় নাই। এই কারণে, তিমি স্বয়ং এক শিবি- 
কায় আরোহণ পূর্বাক ১৭১২ জন সর্দার সহ হোলকরের 
শিবিরে গৃমন করিলেন । তুঁকোজী তাহাকে অভিনন্দন 
করিবার জন্ত, পদত্রজে শিবিরের বাহিরে আগমন পূর্বক, 
যথাবিধি তাহার চরণ বন্দনা! করিলেন। পরে উভয়েই 
মলেরাওয়ের জন্য শোক প্রকাশ করিলেন। 

সেই দিবসই রাঘোবা, স্বীক্ম সৈন্য সামস্তগণকে উজ্জ- 
গিনীতে রাখিয়া, কয়েক জন মাত্র অন্ধুচর সমভিব্যাহারে 
ছুকোজীর সহিত ইন্দোরে গমন করিয়া অহল্যাবাইয়ের 
সন্ধে সাক্ষাৎ করিলেন। অহল্যাবাই স্বীয় প্রাসাদের 
নিকটবর্তী একটি অষ্টরালিক! রাঘোবার পিবাসের জন্ত 
নির্দিষ্ট করিয়। দিয়াছিলেন। রাঘোবা৷ এখানে এক মাস 
ছিলেন। এই এক মাসের মধ্যে 8৫ বার “সেব্য 
ও বকের কর্তব্য ও সম্বন্ধ” বিষয়ে অহল্যার সহিত 
দাদা দাহেবের কথোপকথন হইয়াছিল। কিন্তু মহলার 


৫ ৃ (১৬) বাহ 


রাওয়ের সময় হইতেই অভল্যাবাই' রাষ্ধা-সংক্রাপ্ত বিবিধ 
বিষয়ে এরূপ অভিজ্ঞতা লাত করিয়াছিলেন, ও নিরন্তর 
র্থাুষ্ঠান-জনিত পুণ্য দ্বারা তিনি একূপ শক্তি লাভ 
করিয়াছিলেন যে, বিচার বিতর্কে কেহ তাঁহাকে পরাস্ত 
করিতে পারিত না । দাদা সাহেব 'পুণাজোতি বিম- 
প্িত” অহল্যাবাইয়ের সভিত বিচার বিতর্কে জয় লাভ 
করিতে না পারিয়া, তুকোজীকে বস্ত্ালঙ্কারাদি প্রদান দ্বার 
সম্মানিভ করত স্বীয় শিবিরে ( উদ্জপ্নিনীতে ), প্রতিগসন 
করিলেন । * 








* বখরকারের লেখার ভাবে বোধ হয় যে, রাঘোব! দাদা, অহ- 
ল্যার মহিত স্বামী-শূন্য হোলকর রাজোর ভবিষ্যৎ ব্যবস্থাবিষয়ক 
প্রনন্গ উত্থাপন পূর্বক, যাহাতে হোলকর রাজোর আতান্তরীণ শাসন 
কার্যে গেশওয়েগণের লাহাষ্য গৃঁভীত হয়, তদ্বিযয়ে কৌশলে অহ- 
ল্যাকে মম্মত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন | কিন্তু তীক্ষবুদ্ধি দূর- 
দর্শিনী অহল্যা তাহার ছুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়! কিছুতেই তাহার 
প্রস্তাবে মন্মত হন নাই; তিনিস্বীয় অপূর্ব গ্রতিত। বলে তাহার 
নমন্ত যুক্তি তর্কের খতন করিয়াছিলেন | কাজেই রাঘোবা নিরুপায় 
ও বিফলমনোরথ হইয়| ম্বদেশে প্রতিগমন করিতে বাধ্য হন। 

সথান্তরে লিখিত আাছে যে, এই নময়ে রঘুলাখ রা$ কথা 
প্রসঙ্গে অহল্যাকে দত্তক শ্রহণের জন্য অন্থরোধ করিয়াছি কেশ । কিন্ত 
অহলা! মে প্রস্তাবে সধ্বত না হইয়া বলিলেদ,--“অল্প বয়স্ক বাল- 
ককে এখন দত্তক গ্রহণ করিলে, বরঃপ্রাপ্ত হইলে নে কিরণ স্বতাব- 
রিত্র-বিশিষ্ট ও কতদূর কার্ধাদক্ষ হইবে, তাহার ছ্িরতা নাই। 
এই কারণে রাজ্যশীননক্ষম কোনও বিজ্ঞ খাক্তির হৃন্তে রাজ্যভাঁর 
প্রান করা; আমি অধিকতর সুমঙ্গত মনে করি।" এই অন্তই 
অহল্যা বাই, প্রাপতব্ক তুকোজী হোলককে দত্তক পুত্্ধপে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। 


(৯৭) ক 


দাদা সাহেব ইন্দোর পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলে, 
অহল্যাবই তাহার সাহাধ্যার্থে সমাগত তৌমলে, গায়ক- 
ওয়াড় প্রভৃতি মারাঠা সর্দারগণকে ও তাহাদের অনুযাত্রী. 
গ্রায় দেড় সহম্র গ্রতিষ্টিত ব্যক্তিকে তোজনার্ঘ স্বগৃহে 
নিমন্ত্রণ করিলেন। ভোজনাস্তে তিনি সকলকে যথাযোগ্য 
বন্তরভৃষণাদি প্রদানি পূর্বক কজ্ঞতা প্রকাশক ও সভ্ভাব- 
বদ্ধক বাঁক্য দ্বারা আপ্যায়িত ও গোৌরবাস্থিত 
করিয়। ব্লিলেন,_"এই মঙ্কটকালে আপনারা অনুগ্রহ 
পূর্বক আমাদের সাহায্য ও উপকার করিলেন বলিয়াই 
আমর। পর্বপ্রকারে রক্ষা! পাইলাম ।৮ অহল্যাবাই কর্তৃক 
এইরূপে সৎকৃত ও সম্মানিত হইয়! তাহারা স্ব স্ব দেশে 
গ্রতিগমন্ন করিলেন। 

এই ঘট'াগন অহল্যার যেকূপ তেজস্থিতা, বুদ্ধিমন্তা, 
প্রভাব, বিনয় ও কৃতজ্ঞতাদি গুণ প্রকাশিত হইয়াছিল, 
তাহা দেখিয়া, জয়পুর, যোধপুর, উদয়পুর ও বুনদী প্রভৃতি 
প্রদেশের অধিপতিগণ বিস্মিত হুইয়াছিলেন। তাহারা 
তাহার বন্ধুত্ব লাভের জন্য, তাঁহার স্বয়ং রাঁজ্যভার গ্রহ- 
ণের নংবাদে আনন্দ প্রকাশ করিয়া, তাহাকে নানাবিধ 
উপচৌকন প্রেরণ করিলেন। অহল্যাবাইও তীহাদিগের 
প্রদত্ত উপঢৌকনের প্রতিদানে উপযুক্ত উপায়নাি প্রেরণ 
দ্বারা তাহাদিগকে সম্মানিত করিয়াছিলেম। 
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৬। পেশওয়ের সভায় প্রতিষ্ঠা 


্রীমস্ত মীধৰ রাঁওয়ের আদেশামুমারে * অহলটাবাই 
“স্বীয় দেওয়ান্‌ নারে। গণেশ (নারায়ণ গণেশ ) ও শিবাজী 
গোগাল নায়ক জনৈক কর্মচারীকে তুঁকোজী রাও হৌল- 
করের মহিত পুনায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। পেশওয়ের 
রাজসভায় তাহারা উপস্থিত হইলে, শ্রীমন্ত স্বমুখে অহলা। 
বাই ও তুকোজী রাওয়ের বহুল প্রশংসা করিলেন। 
হোপকর রাজ্যের জন্ত এক জন কর্কারক (981) নিযুক্ত 
করিবার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া! শ্রীমন্ত বলিলেন, “এখান 
হইতে কোনও ব্যক্তিকে কর্ম্বকারকের পদে নিযুক্ত করিয়] 
প্রেরণ করিলে, তাহার সহিত তোমাদের মনের ও মতের 
মিল হইতে অন্ততঃ এক বদর লাগিবে।. একারণে, 
অহল্যা বাই স্বীয় অধীনস্থ যে কোনও বিশ্বস্ত কণ্মচারীকে 
মনোনীত করিবেন, আমরা তীন্কেই আমাদের পক্ষ হইতে 
নিযুক্তিপত্র গ্রদান করিব।* পরিশেষে অহলা" থাইয়ের 
নির্দেশ ক্রমে শ্রীমন্ত গুভদিন দেখিয়া নারো৷ গণেশকে 
্বীয় কর্ম্রকারকের পদে নিযুক্ত করিলেন। (ক) 
, * পরিশিষ্ট ১২ পৃষ্ঠার ৭ম পহজি হ্ঠব্য। নি 


(ক) এই ঘটনায় অহা] বাইয়ের নততার প্রতি পেশওয়ে মাধব 
রাওয়ের কিন্রপ বিখাম ছিল, তাহা সুষ্পষ্ট প্রকাশিত হইতেছে। 


(১৯) 


৭। নিয়ম লঙ্ঘনকারীর প্রতি কঠোরতা । 


তুকোজীরাও হোলকরের পুনায় অবস্থান কালে, 
শিবাজী গোপালের কাধধযদক্ষতাদি গুণে পেশওয়ে মাধব 
রাও অতিশয় গ্রীত হইয়া, তাহাকে স্বীয় অধীনে রাখি- 
বার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তুঁকোজী রাও শ্রীমস্তের 
অভিপ্রায় অবগত হইয়|, নারো৷ গণেশের অনুরোধে ও 
প্ররোচনায় শিবাজী গোপালকে শ্রীমস্তের মেবকত্ব 
স্বীকার করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। শিবাজী 
গোপালও আহ্নাদের সহিত ইহাতে স্বীকৃত হইলেন। 
কিন্তু এ বিষয়ে অহল্যা বাইয়ের মন্মতি গৃহীত হইল না । 

কিছু'দিন পরে তুঁকোজী রাও ও নারো গণেশ 
ইন্দোরে প্রত্যাগমন করিলে, শিবাজী গোপালের নিয়ো- 
গের সংবাদ শুনিয়। অহল্য। বাই অতিশয় অমন্তষ্ট হই 
লেন। তুকোজী রাওয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তিনি 
তাহাকে বলিলেন,_-“তোমাদের ব্যবহারে স্পষ্টই প্রকাশ 
পাইতেছে যে, এই রাজ্য ও ধন সম্পতির সহিত যেন 
আমার কোনও সম্পর্ক নাই। নতুবা শিবাজী গোপা- 
লের নিয়োগে আমার সম্মতি গ্রহণ কর! তোমরা অনা- 
তত্ব বিবেচনা করিবে কেন? ঈশ্বর পূর্বেই আমা 


0২০) 


র্বপ্রকার গাঁশ হইতে মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। 
ভালই হইল; এখন হইতে নর্মদাতীরে পুণ্যতম 
.প্যহেশ্বর” ক্ষেত্রে শেষের এই কয়দিন ক্সানসন্ধ্যায় 
অতিবাহিত করিয়া জীবন সার্থক করিব, মনে স্থির করি- 
য়াছি। রাজ্যের সমস্ত তার অগ্রেই তোমার প্রতি অর্পিত 
হইয়াছ্ছে। এখন যাহাতে স্বর্গীয় স্থতেদারের কীন্তি রক্ষা 
করিয়া ্রীমস্তের অনুগ্রহ ভাজন হইতে পার, তদ্ধিষয়ে 
সর্বদা যত্র করিবে। অধিক আর কি বলিব? আমার 
সংবাদ কত দূর লইবে না লইবে, তাহা ত দেখিতেই 
পাওয়া যাইতেছে ।” 
অহল্যা বাইয়ের এই অভিমানপূর্ণ নিষ্ঠ, রাণী শ্রবণ 
করিয়া, তুকোজী স্বীয় ব্যবহারের জন্য অনুতগ্ত হইয়া, 
নিজেই নিজের গণ্ডে চপেটাঘাত ও অহল্যার 'চরণ ধারণ 
পূর্বক বলিলেন, “কৈলাম্বাদী স্ুতেদার জীবিত 
থাকিতে, জাতি-বিরোধাি বিশবৃত হইয়া, আজীবন জীত- 
দাসের ন্যায় তাহার আদেশ পালন করিয়াছি। সুভেদার 
প্রত্যেক বিষয়ে আপনার উপর ভারার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত 
থাকিতেন। , আমার প্রতি সবভেদারের অনুগ্রহ দেখিয়া, 
আপনি আমাকে মানুষ করিয়াছেন। এই কারণে, 
আপনিই আমার ুতেদার ও প্রত্যক্ষ “মাতুণ্ী” (জননী)। 


(২১) * 


প্রাণ যাউক্‌ অথবা থাকুক্‌, স্বয়ং মার্ডগ (তুকোজীর কুল- 
দেবত1) আফিলেও, আর আপনার সহিত প্রতারণ! 
করিব না, অথবা! আপনার চরণ হইতে তিল মাত্র বিচ্যুত . 
হইব না। এবার অনুগ্রহ পূর্বক আমার অপরাধ মার্জনা 
করিয়া আমার প্রতি সদয় হউন্‌।” পু 

তুকোজীকে প্রকৃত অনুতপ্ত জানিয়া, অহল্যাবাই 
বলিলেন,_*মুখে বলায় কোনও ফল নাই; কার্ষ্যে যাহা 
দেখিব, তাহাই সত্য বলিয়া জানিব। কথা মত কার্ধ্য 
করিলে, ঈশ্বর কখনও উপেক্ষা করেন না।” এই ঘট- 
নার পর হইতে তুকোজী আর কথনও অহল্যাবাইয়ের 
সম্মতি ও অনুমতি ভিন্ন কোনও কার্ধা করেন নাই। 

৮ |... অহল্যা বাইয়ের নিভীকতা। 

| [১৭৯৩ খুষ্টাব ] 

মাহাদজী সিন্দের দেনাপতি 'জীউব! দাদা বক্সা'র 
সহিত তুকোজীর কোনও কারণে মনোমালিন্য ঘটিয়া- 
ছিল। এই কারণে, তুকোজী রাও হোলকর জয়পুরের 
রাজার নিকট তাহাদিগের প্রাপ্য কর আদায় করিবার 
জন্ত গমন করিলে, জিউবা দাদা জরপুরপর্তিকে তুঁকো- 
জীর বিরুদ্ধে গোপনে সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
জয়পুরের রাজার নিকট হোলকরবংশীযনগণের প্রায় ৩৪ 
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লক্ষ টাকা কর বাঁকী ছিল। তুকোজী হোঁলকর সেই টাকা 
আদায়ের জন্ঘ গীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলে, ভয়পুরপতির 
দেওয়ান “দৌলত রাম” এইকপ উত্তর প্রদান করিলেন, , 
“আমাদিগের দেয় কর প্রদান করিতে আমাদের আপত্তি 
নাই; কিন্তু আমরা সিন্দের ও আপনাদিগের, উভবেরই 
নিকট খণী আছি। আপনাদিগের মধ্যে যিনি অধিক 
ক্ষমতাশালী হইবেন, তিনিই আমারিগের নিকট কর 
গ্রহণ করিবেন।” এই উত্তরে তুকোজী রাও জয়পুর 
পতির মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া যুদ্ধ লজ্জা' করিতে 
লাগিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে অপর দিক হইতে জীউব! 
দাদা সহ্‌সা তাহাকে আক্রমণ করায় তুঁকোজীকে পরা- 
জিত হইতে হইল। এই যুদ্ধে তুকোক্সীর কয়েকজন 
সেনাপতি ও সাহসী ঘযোদ্ধ। নিহত হওয়াতে, তিনি তথ! 
হইতে পলায়ন করিয়া, জয়পুরের ২২ ক্রোশ দূরস্থিত, 
“বাঙ্গণ গাও” নামক স্থানের সইদৃঢ় ছূর্গে আশ্রয় গ্রহণ 
করিতে বাধ্য হইলেন। 

অহুল্যা বাই এ সময়ে মহেশ্বর ক্ষেত্রে অবস্থিত 
করিতেছিলেন । তুকোজী রাও তাহাকে পত্র দ্বারা এই 
সমস্ত ঘটনা জ্ঞাপন করিয়া সৈন্ত ও অর্থ সাহায্য প্রার্থনা 
ক্রিলেন।' অহল্যা। বাই এই সংবাদ শ্রবণে অতি মাত্র 
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্বদধা হইয়া বলিলেন,__“ভুকোজী যুদ্ধে নিহত হুইগ্েও 
বিশেষ ক্ষতি ছিল না; কিন্তু যাহারা এত দিন ভূত্যের 
গ্যায় আমাদিগের অন্থগত ছিল, এই বৃদ্ধ বয়সে তাহা-. 
দিগের হস্তে এরূপ অপমান সহ হয় না।” * তাহার পর 
ভূকোজীর মাহাযোর জন্য পাঁচ লক্ষ টাক! প্রেরণ করিয়া, 
অহল্য| এই মর্শে তাহাকে এক পত্র লিখিলেন যে, "হতাশ 
বা তীত হইগ্ুনা। সা পুর্ববক বিশ্বাসঘাতক কৃতপ্নকে 
দণ্ডিত করিবে। আমি তোমার সাহায্যের জন্য সৈগ্ভের 
ও অর্থের সেতু বাঁধিয়া দিতেছি । বাদ্ধক্য বশতঃ যদি 
তোমার যুদ্ধে সামর্থ্য ও উৎসাহ না থাকে, তাহা হইলে 
আমাকে পত্র লিখিবে; আমি স্বগ্ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত 
হইব ।».. 

তুকোজীকে এইরূপ পত্র প্রেরণ করিয়া, অহল্যাবাই, 
*শিলেদার” (অস্বীরোহী দৈনিক) মংগ্রহ করিবার জন্য, 
১০১২ জন কারকুনকে খান্দেশ ও অন্যান্য স্থানে 
প্রেরণ করিলেন। অল্প কালের মধ্যেই অষ্টাদশ সহস্র 
শিলেদার সংগৃহীত হইয়। তুকোজীর দাহায্যের জন্ত 
প্রেরিত হইল।. 

অহুলয! বাইয়ের নিকট হইতে সাহছদ ও' উৎসাহপুর্ন 

& এই লময় অহল্যার বয়ঃক্রম ৫? বতমর হুইয়াছিল। 

রর 
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পত্র এবং প্রচুর দৈশ্ত ও অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত ইরা, 
তুকোজী রাও জীউবা দাদাকে আক্রমণ করিলেন। প্রায় 
তিন মাস যুদ্ধের পর জীউব! পরায় স্বীকার করিলেন । 
তিনি স্বীয় অপরাধ স্বীকার পূর্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, 
যুদ্ধের অবদান হইল। * 


১। অহল্যার চতুরত|। 


মহারাষ্ট্র দেশের সুগ্রসিদ্ধ মমাজ সংস্কারক ও লেখক ৮ গোপাল 
রাও হরি দেশযুখ প্রণীত “এতিহাসিক গোষ্টা” (ঁতিহাসিক আখা- 
ক্লিকাবলী”) নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে অহল্য। বাই মন্বদ্ধে ঘে ছইটি 
আখ্যায়িক! লিপিবন্ধ আছে, তাহার নারাংশ লিদ্বে অনৃবাদিত হইল। 


স্থভেদার মহলার রাও হোলকরের মৃত্যুকালে তীহার 
ধনাগারে প্রায় ১৬ কোটা টাকা সঞ্চিত ছিল। রাঘোবা দাদা 
এই মংবাদ অবগত হইয়া, একবার, মালবের নিকটবর্তী 
কোনও প্রদ্বেশে অবস্থান কালে, ঁ টাক! আত্মনাৎ করি- 
বার অভিপ্রায় অহ্ল্যা বাইকে বিয়া পাঠাইলেন যে-_ 
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“দৈনন ব্যয়ের জন্ত আমাদের অর্থের অত্যন্ত অনাটন: 
গড়িয়াছে। আপাততঃ আমাদিগকে কিছু অর্থ সাহায্য 
করুন্।” অহল্যা বাই রাঘোবার প্রকৃতি জানিতেন। 
তিনি তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তাহাকে বলিয়া 
পাঠাইলেন,_“আমি সমস্ত টাকা দান ধর্ধে ব্যয় করিধার 
জন্ত রাখিয়াছি। আপনার যদি অর্থের আবশ্তক থাকে, 
তাহা হইলে আমি সঞ্চিত অর্থের উপর তুলদী পত্র স্থাপন, 
গঙ্গাজল, সেচন ও যথাবিধি মন্ত্োচ্চারণ পূর্বক উৎসর্গ 
করিয়া, (যাক) ব্রাহ্মণ জ্ঞানে আপনাকে দান করিতে 
প্রস্তত আছি।” গর্বিতত্বভাব রাঘোবা, প্রতিগ্রাহী 
্রাহ্মণের গ্তায় এরূপ ভাবে দান গ্রহণ করিতে সম্মত না 
হইয়া,মতিমানে তাহাকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে বলি- 
লেন। ইহীর উত্তরে অহল্যা বাই বলিলেন,_-্ুদ্ধে প্রাণ 
বায় সেও শ্বীকার, তথাপি দান ধর্মের জন্ত সংকল্পিত অর্থ 
অন্ত কার্ষ্য বায় করিব ন1।” 
পরদিন রাখোবা যুদ্ধ নজ্জায় সজ্জিত হইলে, অহলা। 
বাই বীর বেশে অশ্বারোহণ পূর্বক অস্ত্র শঙ্ত্র হুসজ্জিতা 
পাচ শত দানীর সহিত রাঘোবার সম্মখীন হইলেন। 
অহল্য! বাই জানিতেন যে, মহারাষট্ীয় বীরগণ রমণীর 
সহিত কথনও যুদ্ধ করিবেন ন1)স্থৃতরাং বিনা যুদ্ধে তাহার 
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: উদ্দেস্ত সিদ্ধ হইবে। এই কারণে, তিনি সৈল্ত সামনের 
পরিবর্তে কেবল আপনার দাসীদিগকে সঙ্গে লইয়া দমর- 
ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াঁছিলেন। তিনি যাহা ভাবিয়াছিলেন, 
ফলেও তাহাই ঘটিল। রাঘোবা তাহাকে আক্রমণ করিতে 
উদ্যত হইলে, তাহার অধীনস্থ মারাঠা সর্দারগণ স্ত্রীলো- 
কের সহিত যুদ্ধ করিতে অস্বীকত হইলেন । তখন রাঘোবা 
নিরপায় হইয়। অহল্যা বাইকে জিন্জাসা করিলেন যে, 
“আপনার সৈম্ত সামন্ত কোথায়?” উত্তরে অহল্যাবাই 
বলিলেন,_-“আমরা পেশওয়েগণের সেবক। তাহাদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া, আমর! রাঙ্গ-বিদ্রোহী হইতে ইচ্ছা 
করি ন1;*তবে হোল্কর বংশের ধন্্ীর্থ উৎস্্ট সম্পত্তি 
রক্ষা করাও আমার কর্তব্য, সেই জন্যই আপনার.নিকট 
আদিয়াছি ; আপনার যদি ইচ্ছা হয়, আপনি আমাকে 
ও আমার এই দাসীগণকে নিহ্ত করিয়া, আমার ধন্ার্থ 
রক্ষিত সম্পত্তি গ্রহণ করিতে পারেন। আপনার মাত 
যুদ্ধ করিয়া বৈরসাধন করিতে আমার ইচ্ছা নাই ।” 

অহল্যার এই কৌশলপূর্ণ উত্তর শ্রবণ করিয়া, রাঘোব! 
নিরুত্তর হইলেন; এবং স্বীয় ব্যবহারের জন্ত দ্ঃখ প্রকাশ 
করিয়া, অহল্যাকে প্রীত করত, অভীষ্ট দেশে প্রস্থান 
করিলেন। | 
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২। অহল্যার ধর্ম জ্ঞান। 


অহল্যার রাজত্ব কালে, কোনও ধনবান্‌ বণিকের 
মৃত্যু হইলে, তীহাঁর বিধবা স্ত্রী, দত্তকপুত্র গ্রহণ করিবার 
অধিকার প্রাপ্তির জন্ত, অহলা। বাইয়ের নিকট প্রার্থনা 
করেন। , অহল্যার কর্পচারীগণ, বণিক্‌-পত্ধীর নিকট 
হইতে উপটৌকন গ্রহণ করিয়া, দত্তক গ্রহণের অহ্নুমতি 
প্রদান করিতে, অহল্যাকে পরামর্শ প্রদান করিরেন। 
উপটৌকন গ্রহণের অনুকূলে তাহারা এই যুক্তি প্রদর্শন 
করিলেন যে, বণিকৃপত্বীর প্রচুর ধন মম্পন্তি আছে। 
কর্চারঁগণের এইবপ পরামর্শ ও যুক্তি শ্রবণে অহল্যা! বাই 
বলিলেন, £আবেদনকারিণীকে দত্তকপুত্র গ্রহণের অনুমতি 
প্রদান করা সঙ্গত বণিয়া মনে করি) কিন্ত সে জন্ত 
“তাহার নিকট হইতে উপটৌকন কেন গ্রহণ করিতে 
হইবে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। তাহার 
স্বামী পরিশ্রম করিয়া! অর্থ উপার্জন করিয়াছে। স্বামীর 
উপার্জিত সম্পত্তি ভোগ করিবার জন্য বিধবা দত্তক 
গ্রহণের অন্ধুমতি প্রার্থনা! করিতেছে। ধর্দশান্তকারগণই 
তাহাকে দত্তক গ্রহণের অধিকার প্রদান করিয়াছেন। 
কিন্তু আমরা রাজা, সুতরাং ক্ষমতাশানী ;__পাছে 


1 


আমাদিগের বিনাহ্থমতিতে দত্তক গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া, 
আমরা শান্ত মর্যাদা উললজ্বন পূর্বক, তাহার কার্যে বাধা 
দিই, এই ভয়েই দে আমাদের নিকট অনুমতি প্রার্থনা! 
করিতেছে। , অতএব তাহাকে এই বলিয়। অভয় প্রদান 
কর! উচিত যে, "শান্তর সম্মত কার্ধ্য করিতে তোমার 
সম্পূর্ণ অধিকার আছে) তাহাতে আমাদের কোনও 
আপত্তি নাই। তুমি স্বচ্ছন্দ দতকপুত্র গ্রহণ করিয়া স্বামীর 
সম্পত্তি ভোগ করিতে পার'। তাহাকে . এইরূপ 
অনুমতি প্রদান করিতে আমরা ধর্তঃ বাধ্য। এই 
অন্ুমদি প্রদানের জন্ত যদি তাহার নিকট হষ্টতে উপ- 
টৌকন গ্রহণ করিতে চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে সে 
তাহা দিতে পারে সতা, কিন্তু এইরূপে গৃহীত উপটৌকন 
চোরিত ধনবৎ আমার মনে হয়) অথবা ইহাকে দক্্যতা 
দ্বারা অর্জদিত ধন বলিলেও অঙ্গত হয় না। এই কারণে 
তাহার নিকট হইতে উপটৌকন গ্রহণ ন! করিয়া, কাহার 
আবেদনের উত্তরে এই মর্খে তাহাকে জন্্মতি পত্র প্রদত্ত 
হউক যে, 'তুমি দত্তক গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ, 
শুনিয়৷ আমরা অতান্ত আহ্লাদিত হুইয়াছি। পূর্বের 
বায় তোমার স্থামীর নাম ও" লৌকিক রক্ষা করিয়া 
তাহার উপার্জিত মমস্ত সম্পত্তি তুমি ভোগ কর, তাহ! 


( ২.) , ৎ 


হইলে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হঠব।. তোমার 
স্বামীর সম্পত্তির তুমিই গ্রর্কৃত অধিকারিণী; এ কারণে 
তোমার নিকট হইতে কোনও উপটৌকন গ্রহণ কর! 
হইল না। তগবানের কৃপায়, এইরূপে উপ্‌ৌকন গ্রহণ 
দ্বারা রাজ কোষের ধন বৃদ্ধি করিবার আঁবগ্তকতা এখনও 
হয় নাই।” ইহা শুনিয়া! কর্মচারীগণ আবেদনকারিণীকে 
উপরি উক্ত মর্দে অন্ত পত্র লিখিয়! দিলেন । 





অহল্যা বাইএর সম্বন্ধে মহারাট্ দেশে 


প্রচলিত একটা গাথা । 


মকল দেশেই, তত্বদ্দেশীয় মহীপুরুষদিগের জীবনের কোন ঘটনা, 
বা কোন এতিহামিক সৃত্বান্ত অবলন্বনে রচিভ কতকগুলি "গাথা 
প্রচলিত ধাকে। এই নকল গাধা প্রশকারান্তরে ইতিহাল, বা জীবন- 
চরিতের কার্ধ্য করে। মহারাট্র দেশে এইবূপ যে সকল গাথ! প্রচ- 
এহলিত আছে, 'শহ্বর তুকারাম শালিগ্রাম' ও বোম্বাই এন্থেপল- 
“জিকেল মোনাইটার ভাইন, প্রেলিডেট মিঃ আক্ওয়ার্ঘ নী. & 
50%0105) নামক কোন ভণগ্রাহী ইংরাজ, তাহ? নংগ্রহ করিয়া 
পত্তকাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন! পাণিপথের মহাধুদ্ধ হইতে 
, মহারাই, নামন্ত বিশেধের স্গয়! প্যান্ত, নান ঘটনা মুলক অনেক- 
" গুলি গাথা এই পপ্তকে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে 1* অহল্যা ধাইয়ের নস্ধে 

* এই নকল গাধার নন্বদ্ধে আক্ওয়ার্থ সাহেব, হার গ্রন্থের 
ভূমিকার যাহা লিথিয়াছেন, ভাহা৷ হইতে কয়েক পংক্তি' এই স্থলে 
উদ্ধীত হইতেছে 7-- 

10) 06 118150798) 85 9110) 6৫০ চিনি, 1205) 1018 





ঠা রে 


তাহাতে থে গাখাটা মুদ্রিত হইয়াছে, আমর1 নিষ্কে তাহার, অন্থ-. 
বান প্রদান করিতেছি । অহল্যার প্রকৃতি ও ধর্শতাব কিরূপ ছিপ, 
কিন্নপ হ্ুনিয়মে ডিনি প্রজাপালন করিয়াছিলেন, আশ্রত জনের 
প্রতি ভাহার কিরূপ ধাৎনপা ছিল এবং ভাহার স্বদেশীয়গণ তাহাকে - 
কিরপ শ্রদ্ধ|! ও লম্মান করিতেন, এই গাথা হইতে ভাঁহ1 পরিষ্ফুট 
হইবে। * , 

6১) 


. কলিুগে ধন্ত! সতী অহল্যা রাণী। 
(ও) ধার কীর্তিতে তরেছে ভূবন, নারীর মাঝে'রত্ব থনি ॥ 
ধারে দেখলে নয়নে__পাপ্‌ না থাকে মনে। 
রোগের জালা পালায় দুরে এমনি “পুথ্য-পরাণী” ॥ 
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মহারাষ্রীর গাথার মহিত অপর দেশীয় গাথার তুলনা করিয়া] 
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* *আমাদিগের দেশেও পলাশীর ৮ মহারাজা ননদকুমারের হতা 
ভিতুমীরের লড়াই প্রভৃতি নন্বন্ধে এইবূপ গাধা প্রচলিত আছে). 


ভাহা মংগৃহীত হইয়া মুদ্রিত হইবার যোগ্য । 


(৩১) 


রা 
মিলে দাধুজন ঘত তাঁর গুণ গান কত, 
তিনি দৈববশে হ'লেন্‌ এসে হোল্কারের কুলের রাণী ॥ 
ই কত কঠোর ব্রত, পণ্ড." তিনি করলেন উদ্যাপন্‌ 
হলেন্‌ ধর্মবলে, পুণ্য ফলে, আপন কুল উঠারিণী ॥ 
(ও দেই মহেশ্বর ধাম যেথা করন অধিষ্ঠান 


কাঙ্গাল গরীব গেলে সেথায় লভিত বিশ্রাম 7 
তিনি মাতা হয়ে দিতেন অন্ন, দীন হীনের জননী ॥ 


কত াশ-রত্ব? ধন, ং দ্বিজে করতেন্‌ বিতরণ, 
হরিনামে সদাই প্রীতি, পুরাণ পাঠে মন। 
ও ধার বিপ্রগণে যজ্ঞমত1 হত শোতাশালিনী ॥ 
নিত আ্মাদেশেতে ধার কত দ্বিজ সাচার, 
৯. হোম কুণডে হবিধার! দিতেন অনিবার, 
তিনি সহত্র আহুতি দিতেন, এম্‌নি ব্রতধারিণী | 
এিনি ব্রাহ্মণের করে অতি ভকতি তরে 
গড়াইলেন্‌ কোটালিঙ্গ পূজতে শব্ষরে, 
" তিনি ছুঃখী জনে বিবা (হ) দানে 
হলেন্‌ কীর্তি শালিনী॥ 
ঘিনি পর্বাহ ক্ষণে ধেসু দিতেন ব্রাহ্মণ, 
শিগুগণে ছৃগ্ধ দানে বাঁচাতেন প্রাণে 
($) তার করে সদা জপমালা, থাক্‌তো| দিবা যামিনী॥ 


7. (৩২) | 
০] ্ 
যত আছে তীর্থ ধাম, ॥ কিবা 'মহাক্ষেত্র' নাম 
“জোতিলিগ” আছেন যেথা নিত্য বিরাজআন্‌, 

ও তারস্অন্লসত্র আছে সেথায়, অন্রপুর্ণারূপিনী ॥ 
তিনি অন্ধ আতুরে সদা করুণ! ভরে, 
'ুঁধধি আর বস্ত্র দিতেন আপনার করে, 

দিয়ে ত্রাহ্মণেরে অগ্নিহোত্র (হলেন) ধর্মারক্ষাকারিণী। 
বিন৷ ব্রাহ্মণ পারণ ধার না হ'ত তোজন 
দ্বিজ পাদোদক নিত্য করিতেন সেবনং 
ও ধার রাম নাম গানে সদা পোহাইত যামিনী॥ 
(৪) রর 
যিনি তীর্থগ গণে সদা আনন্দ মনে; সর 
পাঁছুকা, প্রাবরণ, অশ্ব দ্রিতেন যতনে, * 
দিয়ে গুণী জনে স্বর্ণভূষ। (ছিলৈন) গুণের আদরকারিশী 
প্রজায় করিতে রক্ষণ দেখ্লে ছুষ্টমতি জব. 
চরণে শৃঙ্খল দিয়ে করিতেন, বন্ধন ; 
(ও ধার) দেবতা-মন্দির শত ঘোষে কীর্তি কাহিনী 
দয়ার নাহি ছিল শেষ, যেথা নাইক বারিলেশ 
_ জলাশয় দানে সেথা ঘুচাইতেন ক্লেশও 
তিনি নিগ্ধধারা চালি শিরে পৃজিতেন শুলপাণি॥ 


০, 
ূ ৫ 
যিনি গেলে গ্রহণনান,. 1 করতেন ভুলা ব্রত গুন 
বর্ণ, রজত, বত, মধুং তিল! তঙুল্‌ ধা; ... 
তিনি ছায়। দানে জনের ছিলেন আতরধারিী ॥ 
সদা কৃগাগুণে বার, বন্ধে লয়ে বারি তার, 
রামেখরে যেতেন কত সাধু সদাচার, 
ও বার সঙ্গে ঘেত তীর্ঘবাদে কত অনাথ ছুঃখিনী ॥ 
হায় দংসারবামী তিনি ছিলেন উদ্দাদী, 
* (তাই) ভক্তি গুণে যুক্তি নিজে হলেন তার দামী 
হায়! ধরাতলে নাহি মিলে এমন ধন্া! রমণী ॥ ৃ 
কবিগঙ্কু হৈবতী বলে করি মিনতি, 
*₹“গণ্না তার গুণের করি কিবা শকতি ? 
(মিলে) প্রভাকর, মহাদেব গুণী গায় তার 
গুণের কাহিনী॥ 


গরিশি্ সম্পূর্ণ। 





